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দৈবাৎ যদি হতাম 

স্বাধীনতার দিবসে দুটি প্রতিবেদন 

লেখকের স্বাধীনতা € একট ভাবণ ) 
স্বাধীনতা বনাম শুভবুদ্ধি 

সংস্কৃতি প্রসঙ্গে 

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 

মাদ্রাস! শিক্ষার প্রয়োজন কি ফুরিয়ে গেছে ? 
শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা প্রায় নৈরাজ্যের সম্মুখীন 


হুমায়ুন করীরের হত্যা-প্রসঙ্গে কয়েকট জিজ্ঞাসা 
সমাজতন্ত্রের পথ ও পাথেয় 

স্বাধীনতার পরবতী ডুমিকা 

ভাষার সমাজতান্ত্রিক ভূমিকা? 

একুশের উত্তরাধিকার 

বইয়ের দোকানে বই পাওয়া যাবে না কেন? 
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শম্তির পথ-সন্ধানী 

বেতান্ন শিল্পীদের পারিশ্রমিক প্রসঙ্গে 


৭৯৯১৫ 
২১৯৫৯ 

৯২৮ 
২১৩০৯ 
১৩০৩ 
১৩৩৬ 
৯৪০ 
৭৯০৩ 


[ হও) 
গণতস্ত্র পরমতঙসহিক্কুতা 
বুহ্ধদেব বস্ত্র ও মোহিত প্রসঙ্গে 
ক্ীবনের নাটক 
স্বাধীনতার পর 
আমাদের রাজনীতি ও সংবাঙলপাব্র 
ফজলুল কাদের চোখুরী 5 যার যাপ্রাপ্য 
বর্তমান বিশ্ব ও বাংলাদেশ 
বাংলার মুখ দেখিলাছি 


দৈবাৎ ঘদ্দি হতাম 


“আরব বেদুইন' ন--বাংল:দোশর প্রধানমন্ত্রী! এ দুনিয়ায় অনেক 
আসম্ভবও সম্ভব হশ্ন। ঘটে যাগ কচিন্তনীশ্র ঘটনাও । অভাবনীযের নজীরও 
বিরল নয়। কোন এক অলৌকিক উপায়ে আনাদীনের প্রদীপটা যদি 
আগার হাতে খামাথা এগেও যেতো, তা হলে বশংবদ দৈ-টার কাছে 
আসি যে 'গণভবন'ট)ই চেয়ে বসতান তা নয়, তেন কোন কুনতলব 
আমার এখন যেমন নেই, আল র বিশাস কখনো জাতা না । স্বাংলাদেশের 
ল্লাধীনতার মতো, যা আসল প্রধানমন্ত্রীও এফান্তবেস গচিশ মাচেরি 
অ।গে কগ্পনা কবেননি তেমন একট! ঘট, য্দি আমার জবনেও নত 
সত্যই ঘটে যেতো তা হলে সে সাংঘাতিক আংস্থঝ প্র মোকাবেলা 
আমিকিকরে করতাম সে সন্ধে আনার মলে যে সন চিত্ত -ভাখনার 
উদয় হন্ছে, এখানে সে সবই শু ভাষা দেংজার 'চষ্ট। করছি 
রাতারাতি এসন একটা অঘটন যদি ঘটেই যনে, জেন এক ভোরে 
ঘুম থেকে 'জগে উঠ যদি দেখতাম আনি আর ব 7*দশর এক 
মফঃসল শহরের ক্ষদে লেখক নই, হয়ে গেছি বাংলাদেঘিব গধান তী। 
এবং দেখতে পাচ্ছে এখন সার; দেশ রয়েছে আমান পান, সড়ে 
সাত কোটি মানুষ আনার কথায়, অ।নুলের একখানি ইশাগায় ওঠে 
বস, এমন কি প্রয়োজন হবে জানমাল কোরব।না প্রতেও যেন তৈয়াকী | 
তাহলে আমার জীবনের এ এঁতিহাসিক মহুর্ভে আর্মি সর্বাগ্রে ইতিহাসের 
দিকেই ফিরে তাকাতাম॥ সর্বাগ্রে খুজে দেখতাম নিজেদের ইতিহাসে 
কোন পথনির্দেশ আছে কি না-যা অনুসরণ করে আমি অর আমার 
দেশ হতে পারে উপকৃত । যে নবীর প্রচারিত ধনের মাধাই আমার 
জন্ম আর প্রতিপালন এবং : আজো আমার সামাজিক আর আধ্যাতিক 
জীবনের অনুষঙ্গ । জীবনের এ কল্পনাতীত সন্ধিক্ষণে নিঃসন্দেহে আমি 
সবথম সে বা ভীদ5% দিবই ভ.কাঘাম চেয়ে। চেষ্টা বরতাম 


তাপ জীবনের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে দেখতে । জীবনে তিনিও 
জয়”পরাজয়ের সম্মান হয়েছেন বহুবার: দেখেছি পরাজয়ে যেমন 
তিনি হতাশার ভেং্গ পড়েন নি, হননি কিছুমাত্র অধৈর্য কি জিঘাংলু: 
তেমনি জয়েও হননি গবিত অসহিষ্ণ, এবং এতটুকু পুতিহিংসাপরাধণ । 

জানি আমাদের এযৃগের সমস্যার সঙ্গে নবী-জীবনের আর এ যূগের 
সমসঘ্ার আদে! মিল নেই, রয়েছে দুয়ের মধ্যে দুশ্তর ব্যবধান। তবুও 
অমার বিশ্বাস তার নীতি, আচরণ আর আদর্শের মধ্যে এমন শাশ্বত 
সত্য রয়েছে ধা আজকের দিনেও মিথ্য। কিংব! মূল্যহীন হয়ে যায় নি। 
যার অনেক কিছু, বিশেষ করে যে-সবের সঙ্গে মনুষ্যত্বের রয়েছে সম্পর্ক 
তা অনুকরণ আর অনুসরণ করে আমরাও খিঃসন্দেহে হতে পারি 
লাভবান । 

শক্রর নিম'ম নির্য'তনের খে আগাদের নবীকেও একদিন নিজের 
ধপ্রয় জন্মভূমি ত)াগ কবে যেতে হয়েছিল, যেমন আমানের প্রধানমন্ত্রীকেও 
দেশ-শক্ররা বাংলাদেশ থেকে ছিনিয়ে নিষে পাঠিয়েছিল বহু দুরে 
নির্বাসনে । দেড় হাজাব বছর আগে নির্যাতশের রূপ ছিল এক রকম, 
এখন পেড় হাজার বছর পাবে নির্যাতন নিয়েছে ভিন্ন রূপ ॥ সেদিন 
সন্ধায় গহানবীর শত্ত অস্ত ছিল না। যেমন বাং শে প্ুধা ল্মন্ত্রী শেখ 
মুজিবেরও হয়তা আজ শব্রর তথা বিকদ্ধবাদী9 অস্ত নেই । তবুও 
বিজ্ঞয়ী মহানবী মন্ধ!ল় প্রবেশ বতেই শক্রমিত্র নিবিশেষে সকলের 
প্রতি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন মার অভয় হাত ॥ ঘোষণ! করেছিলেন, 
সকলের প্রতি সাবজনীন ক্ষমা ॥ ইতিহাসে এ ক্ষমা নবা-চঙিত্রের 
অসাধারণ মনুষাতববোধ 'আর মহানুভবতার এক অক্ষয় নজির হয়ে 
রয়েছে । জানি আধুনিক রা্নাষকরা নবী নন । নবী-চরিরের উদারতা, 
মনের প্রশস্ততা” অসীম ক্ষমাশীলতা এদের কাছে আশা কর যায় না। 
অধিকন্তু নবীদের মন্ত বড় সুত্ধি। ছিল তারা দলীষ ছিলেন না .মোটেও । 
তাঙ্গের কে'ন দল ছিলি না, ছিল নাশ্রেণী কি গেঠী। হয়াজন হতো 
না তাদের সংক র্চেতা দলীয় নেতা, উপনেতা বা সমর্থকদের খুন 
করার। ফলে অতি সহজে তারা মহন আর মনুষ্যত্বের নামে দিতে 


ঙ 


পাকতেন সাড়া । কারো মুখের দিকে চেয়ে কিংবা সমর্থক ছাক্সাধার 
ভয়ে তাদের নিতে হতো না কোন সিদ্ধান্ত, যা বর্তমান রাীনায়কদের 
নিতে হয়। ফলে ন্তায়নীতি আর জ্ুবিচার এদের হাতে এখন পদে 
পদে পদদলিত হতে থাকে । এও সত্য, মহানবীর যুগের আরবের 
অবস্থা আর বর্তমান বাংলাদেশের অবন্থা এক নগ্ন । তবুও আমি মনে 
করি ক্ষমা, সহিষ্ণুতা আর সহত্ব এমন কিছু গুন ব। চিরপ্রদ্ধের, 
চিরকাল অনুসরণের যোগ্য, যা অনুসরণ করে মহানশী আরবদেশে 
শান্তি আর ভ্রাতৃত্বের সুচনা করেছিলেন ॥ আমার বিশাস, অনুসরণ 
করলে আমরাও তেমন সফল থেকে বঞ্জিত হতাম না । উদার মানবত? 
স্বান-কালের উধ্বে। 

প্রতিশোধ প্রতিহিংসা কোন সনস্যারই সমাধান করে না, বহুং 
তাতে বপন করা হয় চিরগ্তন বিরোধের এক বিষত্রক্ষ । দের গরা 
কোনদিনই মানুষের হৃদন্ন জয় কর। যায়না! এ করে পাওয়া যায় না 
জনগণের অ স্তবিক আনুগত;ও | রাওয়ালপিটির ছিন্দানথানা থেকে 
ছাড়া পেকে আগাদের প্রধানমন্ত্রী যখন স্বাধীন হ্বদেশের মাটিতে বিজয়ী 
বীরের মর্ষ।দা নিয়ে ফিরে এলেন, তখন আমার মতে; অনেকেই আশা! 
বরেছিল তিনি এবার তর ক্ষমার অভয় হাত প্রসারিত করে দিকে 
দ7হত-নিবিশেষে দেশর সবাইছে উদাত্ত কে ডাক ?দ"ম় বলবেন £ 
' হত71, লুষঠন, গুহদ্দাহ আর ধরণ এ চারটি অপরুধ ছ'ড়াআর স্ব 
অপর'ধ মাফ ॥ এনে: ভাই, সবাই মিলে বিধ্বস্ত বাং দশ.ক নতুন 
করে গড়ে তুশি 7" আমি, হলে এ বলতাম এবং সেসঙ্গে হয়তে? 
এটুকুও যোগ করতাম £ “দল বড় নয়, দলের উত্ের্ব দেশ, সবার উপর 
দেশের মানুষ । অতএব, আক্দ কোনরকম দলীয় স্বার্সে প্রতিশোধ 
কিংবা প্রতিহিংসা নয় । স্বাই এসে দেশ গড়ার কাজে হাত মিলাও 
আমার সাথে। ভুলে যাও অতীতের ভুল-ভ্রাস্ত। তাকাও সামনের 
দিকে, নতুন বাংল।র ভবিষ্যতের পানে।” 

প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করার পর এ যদ তিনি করতেন তাহলে 
তার এ নহানুভবতাও ইতিহাসে আর একটি অনন্ত নজির হয়ে থাকতো! । 
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ঘটনাচক্রে আমি যদি সতি/-সত্যি প্রধানমন্ত্রী হয়ে যেতাম তা'হলে 
ই আমি করতাম। শ্রনির্দিট অপরাধ ছাড়া আমার দেশের -কোন 
মানুষকেই আমি গ্রেফতারের হুকুম দিতাম না কিছুতেই । কেউ দিয়ে 
থাকলে ত৷ রদ করার ব্যবপ্ধা আমি নিজেই নিতাম ॥। মানুষ স্থানকাল 
আর অবস্থার দাস একথা ভুলে গেলে মানুষের প্রতি অবিচার করা হয়। 
হানাদারদের আমলে কলফাত! কি আগরতলায় বসেষা বল্পাবা কর! 
সম্ভব ছিল, ঢাকা-টট্টগ্রমে বসে তা করা কি বলা আদৌ সম্ভব ছিপ 
না। এমোটা সত)টা ভুলে থাকার কোন মানে হগ্স না । দখলদার 
হানাদারদের আমলে প্রতিটি বাঙ্গালীরই প্রাণের ঝুকি ছিল। সে 
অবস্থায় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রেফ প্রাণের দায়ে অনেকে অনেক কিছু 
করতে বাধ্য হয়েছে । স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নিজেই ভরতে এক বক হায় বলেছেন 
“আমি জানি আমার দেশের মানুষ, অনেকে বাধ্য হয়ে হানাদারদের 
সঙ্গে সহযোগিতা করেছে. তাদেরে আমরা ক্ষন। করবো |” এ করলেই 
তে হতে। সমীচীন, সর্বতোভাবে মানবিক এবং বঙ্গবন্ধুর উপঘুক্ত কাজ। 
বঙ্গবন্ধু মানে শুধু আওয়ামী লীগের বন্ধু নয়, »ব বাঙ্গালীর, এদেশের 
সব মানুষর বন্ধু। শুধু আওল্লামী জীগের হতে খেলে বদবদ্ধু কথাটা 
অর্থহীন হায়ে পড়ে। খণ্ড গিয়ে অখ ওকে বুঝাতে চাওয়া ভ্রস্ত লজিক । 
গণতাস্িক দেশে বহু দল থাকবেই, থাক। খুবই স্বাভাবিক । আমাদের 
দেশে আগেও যেমন ছিল এখনো আছে। রাজনৈতিক শ্রহিদ্বন্দিত। 
কোন নৃতন কথা নয়। বর্তগান অবস্থার সু'যাগ নিয়ে অনেকে এখন 
সে প্রভিদ্বদ্দিতার শোধ নিচ্ছে । অনেকে চরিতার্থ করছে ব্যাক্তিগত 
স্বার্থ আর প্রতিহিংসা । এসন নজির ভুরি ভুরি । দেখলে মনে হয় 
সারাদেশ যেন এখন জণ্ডিসের মতো দালাল-ব্যারামেই ভূগছে। দালাল 
ছাড়। অনেকেই আর কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছে না চোখেন সামনে । 
এ এক আত্ম আর আত্মবিনাঞ। ব্যাধি । এ মারআ্ক ব্যাধির হাত খেকে 
একমাত্র গ্ধানমন্ত্রীই দেশকে বাচাতে পারতেন । ইচ্ছা করণন এখনে 
পারেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এ ব্যাধিকে নিু'ল করার পরিবর্তে 
উলটে! দালাল আইনের মতে! এক বেআইনী আই. করে এ ব্যাধিকে 
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বরং আরে দায়ণি-কায়মি করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বেআইনী 
বলাম এ কারণে ধে, এ আইনে নাকি অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে দও 
দেয়া না দেয়ার কোন এক্েয়ারই রাখ! হয় নি বিচারকের ! সামান্ততম 
স.দ্দহেও তিন বছরের কমে নাকি কাকেও যায় না দও দেওয়া । ফলে 
আইন আর বিবেকের সাথে ধারা বিচার করতে চান, সে সব বিচারকেরা 
এখন মহা ফাপড়ে পড়েছেন ॥ কোন্টা রক্ষা করবেন - বিবেক না চাকরি ? 
চালের দাম যেখানে ৮০ থেকে ১০০ -সেখানে বিবেক হালে পানি 
পাওয়ার কথা নয় । অতএব করার ইচ্ছায় কর্ম ॥। চুলোয্ন যাক বিবেক 
আর ন্তায়বিচার, চাকফরীই সই! এ হয়েছে এখন বিচারকদের অবস্থা । 
কিছুদিন আগে জনৈক মন্ত্রী নাকি এক হাকিমকে প্রায় ধমকের জুরেই 
বলেছিলেন। 

১ আপনার বিরুছে অভিযোগ, আপনি নাকি দালাল আইনে 
অভিযুক্ত সব আসামীকেই খালাস দিচ্ছেন । 

£ না স্যার, আমি ত দেদিন একজনকে সাত বছর দিয়ে দিয়েছি। 
হাকিমের ত্বরিত উত্তর॥ এভাবে অনেককে রক্ষ। করতে হচ্ছে জীবিকা । 
ধর্ষন £ আপনার উঠোনে ঢুকে হানাদার সৈনিক যদি বন্দুক উ“চিয়ে 
বলে, মুবগি লাও। মুরগিটা না দিয়ে আপনি পারেন ডি? কোন্টা 
আগে, প্রাণ না মুরগি? নিশ্চয়ই প্রাণ ॥ ইসলানে শুকর মাংস খেয়েও 
প্রাণ বাচাবার বিধান রয়েছে । অথচ এদিকে আপনার প্রতিবেশীহ 
চোখে আপনিকি না এখন হয়ে গেলেন দালাল । আপনি হয়তো 
গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন, হানাদারদের কেউ বন্দুক উচিয়ে বললে £ আমাকে 
ক্যাণ্টনমেণ্টে পৌছে দাও ।॥। না করার উপায় নেই। রাজনৈতিক 
প্রতিহন্দী এখন কত পক্ষকে জানিরে দিলে আপনি একজন দালাল । 
বন্দুকের দুখে মুরণি কিংবা লিফউ দেওয়ার জন্যও যে-কোন লোকের 
কমপক্ষে তিন বছরের কারাদণ্ড হয়ে যেতে পারে। কারণ এন কমে 
শাস্তি দেওয়ার বিধানই নেই দালাল আইনে। বেআইনী আইন আর 
কাকে বলে? ভাগ্াক্রমে বিচারে যদি কারো দও নাও হয়, তাতেও 
খুশী হওয়ার কিছু নেই, গোদের উপর বিষফেণাড়া । বিচারের আগে 
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গ্রেফতারকুত হতভাগ্য বঙ্জবাসীকে এখন মাসের পর ম।স দুবহ হাজতবাস 
ভোগ করতে হয়। এবোধ করি কারো অজানা নয় ॥। সরকারী এক 
মুখপাব্রের জবানাতে জান। গেছে এরকম একচতব্রিশ হাজার বঙ্গবাসা 
এখন এভাবে হাজতবাস করছে । আইনে সমক্লসীম। নিদিষ্ট নেই 
বলে এ দুর্ভোগ চলবে অনির্দিষ্টকাল পর্যস্ত। আমার জানামতে এরি 
নধ্যে কারো কারো হাজতবাস ঝছর পার হয়ে গেছে অথচ বিচারের কোন 
নাম-গঞ্চও নেই । প্রধানমন্ত্রী যদি সত্যিকার বঙ্গবন্ধু হন, তা হলে 
এদৃশ্য দেখে তার বিচঙ্জিত হওয়ার কথ । আমি বিচলিত বোধ করছি 
বলেই এ লেখ।। 

হানাদারদের আমলে দীর্ঘ ন'মাস এ দেশের মানুষ যে অকথ্য নিধাতন 
আর দুঃখকছ ভুগেছে তা ইতিহাসের সব নঞ্জিরকে ছাড়িয়ে থেছে। 
স্বাধীনতার পর তারা চেয়েছিল একটুখানি শাস্তি আর নিরাপত্তা । 
নিত্য-প্রয়োজনায় জিনিসপত্রের দাম এখন গগনচুস্বী, তাও মানুষ শাস্তি 
আর শিরাপতার খাতিরে সয়ে রয়েছে, সয়ে যাচ্ছে নিবিব।দে ॥ নূরুল 
আমিনের আমলে মাত্র একপক্ষফালের জন্য নুনের দাম ষোল ট'কায় 
উঠেছিল, মানুষ ত। বরদাস্ত করে নি, প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল সারা 
দেশ। এখন অবস্ব। ভার চেপে অনেক খারাপ । তবুও মানুষ টুপ 
করে রয়েছে । কারণ, মানুষ চায় না স্বাধীন বাংলাদেশে শত্তি আর 
শৃখল। বিদ্ধিত হোক। সর্বস্তরের মানুষের একমাত্র কাম্য সরকার আর 
দেশের রাইবাবদ্বা লাভ করুক স্থিতিশীপতা, গাতষ কিরে পাক 
নিরাপত্তা, কায়েম হোক আইনেপ শ্রাসন। অধিকন্ত জনগণ এখনো 
প্রধানমন্ত্রীর উপর থেকে হারায় নি আন্কা। এ আস্থার মুফন শুধু একটা 
দল নয়, সমগ্র জাতির পায়। উঠিত। আসল প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আমার 
আাবেদন, তিনি এদেশের সব মানুষের বন্ধু হতে চে! করেন। ভিন্ন 
দলের সব মানুষ দাল।ল নয় । অত নগণ্যসংখ।ক মানুষ হয়তো দালালি 
করেছে বাকোন না কোনভাবে পাকিতানী হানাদারদের সঙ্গে করেছে 
সহযোগিভা ॥ এমনকি শাস্তি কঙ্ছিটির সব সদ-যও দ্বালাল ছিলে না । 
কেউ কেউ প্রকাশে হানাদারদের চাপে পড়ে শাস্তি কমিটতে থাকলেও, 
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গোপনে আবার মুক্তিবাহিনীকেও করেছে নানাভাবে সাহায্য । আধার 
এমনও হয়েছে অনেকে জানেই না যে, তার' শান্তি কমিটির সদস্য। সংখ্যা 
বাড়াবার জন্ত অন্তরা তাদের নাম ওখানে জুড়ে দিয়েছে । এমনও 
দেখা থেছে সরকারী কোন টাইয়ের নির্দেশে কয়েকজন মিলে একটা 
কমিটি গঠন করে, তাতে অনুপস্থিত স্থানীয় বিশিই লোকদের নাম 
বসিয়ে দিয়ে প্রেসে একট। রিপোর্ট দিয়ে বাহব। পাওয়ার চেষ্টা করেছে, 
আমাদের দেশে এমন ঘটন। বিরল নয়; অনুমতি নেওয়ার সাধারণ 
ভদ্রতাও অনেক সময় রক্ষিত হয়না । এসব মানুষ জানেই না তারা শান্তি 
কমিটির মেঘ্ার। এখন তারাও হয়ে গেছে দালাল নামে চিহ্িত ; তথা- 
কথিত উপনির্বাচনে কেউ কেউ ইচ্ছা করে যেমন অংশ নিয়েছে তেমনি 
অনেকে চাপে পড়ে অর্থাৎ সামরিক অফিসারদের হুকুমেও মনোনয়নপত্র 
দাখিল করেছে বা দ।থিল করতে বাধ্য হয়েছে । অনেকে আবার সে চাপ 
আলগা! হয়ে যাওয়া মাত্রই মতনানয়নপত্র করে নিয়েছে প্রত্যাহার । 
এদের সবাইকে দালাল বলার কোন মানে হয়না । বিশেষ করে যাকসা 
মনোনয়নপৰ্র প্রত্যাহার করে নিয়েছে তাদের ত বটেই। প্রত্যাহার 
করে নেওয়। মানে (নজের ভূল বুঝে ত। শোধানোর চেষ্টা । মানুষ মাত্রেই 
ভুল করে থাকে । ভুল বুঝেও ভূল পথ আকড়ে থাকাটাই অপরাধ । 
ভুল পথ থেকে ফিরে আসাও কেন অপরাধ বিবেচিত হবে? মানুষ 
ভুলের অধীন বলেই ইসলামে তোবার বাবস্থা রয়েছে । তৌবা মানে 
মানুষকে সংশোধনের স্থযোগ দেওয়া । আমার বিশ্বাস সব ধমেই 
অনুরূপ ব্যবস্থা আছে । ঢালাওভাবে যে-সব ক্রিপ্নাকর্মকে এখন দালালি 
বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে তা অনেকে প্রাণের ভয়েই করেছে । কেউ কেউ 
করেছে দীবিকা হারাবার ভয়ে । এসব মানবিক দিককে বিবেচনায় আনা 
উচিত । মহত্ব আর মনুষাত্বের বেলায় যে কোন ঝঁ,কি নেওয়া যায় তাতে 
বাষ্ট আর রাষ্ট্রনায়কর গৌরব বাড়ে বই কমে না। কাল আর অবস্থার সঙ্গে 
সঙ্গে অনেক ঢ'ছুই বিবতিত হয় ॥ এ বিবর্তনকে অস্বীকার কর! যায় না ॥ 
বিশেষ করে, দেশ আর মানুষের বৃহত্তর ভাগ্য নিয়ে যে রাজনীতিবিদ দের 
কাএবার তার এ বিবর্নকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না। তাই 
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একপিণ ধান। গু'লিম লা ক'তেন আজ তাদের কেউ ফেউ আওয়ামী 
লীগ, কেউ কেউ ম্যাপ, কেউ কেউ বা কমিউনিষ্ট পাটি” আবার ফেউব। 
জাতীয় লীগ করছেন। স্বয়ং আমাদের প্রধানমন্ত্রীওত একদিন মুসলিম 
লীগ করতেন, তার ব্াজনৈতিক গুরু সোহরা ওয়ান সাহেবও । এনে 
রাখ প্রয়োজন, পাকিস্তান না হলে কখনে। বাংলাদেশ স্বাধীন সাব- 
ভোম বাংলাদেশ হতো না। হতো পশ্চিমধঙ্গের একটা অসশ, বড়জোর 
ভারতের অন্ত একটি প্ত$দখ মাত্র । চিন্তায় ধাদের অনীহা নেই আশা করি 
তারা এদিকটাও চিন্ত। করে দেখবেন । মুসলিম লীগ বহবিধ ভুল-ভ্রাস্তি 
করেছে ত।তে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাই বলে তার অতীত অবদানকে 
অস্বীকার কর ৬চত নম্ন॥ অস্বীকার করা মানে আমাদের ইতিহাসের 
এক গুরুত্বপূর্ণ অধায়কে মুছে ফেলতে চেষ্টা করা । বলা বাহস্য, তেমন 
চেষ্টা কখনো সকনা হয় না। 

অতীতে মুসলিন লীগেও বহু দেশপ্রেমিক ছিলেন তাদের কেউ কেউ 
আজে বেচে আছেন। কৃধক-প্রঙ্জা দলেও ছিলেন, অন্তান্ত দলও ব্যতিক্রম 
নম্ম। স্ব দলই ভালোয়-মন্দোয় গঠিত ॥ দেশের মানুষও তাই । সব 
দলের মান্যকে দেশ গড়ার কাজে আহ্ব,ন জানিয়ে দেশ-শাসনের 
স্থযোগ দেয়া হলে, আমার বিশ্বাস, দেশ আর দেশের মানুষ অধিকতর 
উপক্ত হতো ॥ রাজাকার, আলবদর ইত্য।দি স্বতন্ত্র শ্রেণী । এদের বিচার 
সে ভাবেই হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে কারে 'হ্বমত থাকার কথা নয় । 

দেশের শান্তি, শুখলা, নিরাপত্ত।, উন্নয়ন উৎপাদন সব কিছু নিভর 
করে প্রশাসনযন্ত্রের উপ্র্-- প্রশাসকদের কর্মদক্ষতা, আনুগতা আর বিশ্বস্ত- 
তার উপর | এ জন্য তাদের চাকরীর শিরাপত্ত' অগ-্হার্য ॥ তনি। নিজ নিজ 
চাকরীতে স্নিশ্চত হতে শ পারলে তাদের ষ। সবৌোত্তম তা তার 
কিছুতেই দেশকে দিতে পারবে না। এক মানে এ নয় যে, দোষীকে শান্তি 
বা অপসারিত কয যেনা । শিশ্যয়ই করা যাবে, তবে তা আইনেয় 
পথে হওয়া চাই ॥ তারা ধদি জস্যর, চাকরি সব্বগ্ধে নিশ্চিত আর 
নিজেদের জ।বিক:র ভবিব্যৎ সন্বদ্ধে একটা দোদুল।মান অবস্থার থাকতে 
বংধ্য হয়, তা হলে দেশের প্রশাদনযন্ত্র কিছুতেই মস্থণ আর মু্ঠ,ভাবে 
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লতে পারেনা । তখন বৃহত্তর ক্ষতিট। হর বেশের, রা্রের আর জন- 
গণের । আমলা তগা প্রশাদকরা যে-কোন সরকারের অপরিহার্য অঙ্গ । 
ওদেরে বাদ দিরে সরক্কান্ন একদিনও চলতে পারে না। এখন কথায় 
কথার সাধপেনশন অর ও, এফ, ডি বানাবার যে হিড়িক দেখ! ধায় 
ভাতে সামগ্রিক প্রশাস“যনে শৈথিল্য দেখ। না দিয়ে পারে না॥ যে 
অপ্রত্যাশিত অঘটন ঘটার কোন সম্ভাবনা নেই, দৈবন্রমে তা যদি নেহাত 
ঘটেই যেত তা হলে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমি ধা করতাম, উপরে 
তারই একটুখানি আভাস দের়ার চে! করলাম মাত্র । 

এ প্রসঙ্গে আরো একট বিষ স্মরণীয় । যে পাকিস্তানের সাক্ষাৎ 
ফলক্রুতি বাংলাদেশ, সে পাকিস্তানের বিরুদ্ধতা মুসলমানের দিক থেকেও 
কম আসে নি। এও বোধ করি অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশ আন্দো- 
লনের তুজনায় পাকগান আন্দেলন ছিল তীব্রতর আর ব্যাপকতর । 
ইতিহাসের বনু স্তর পার হরেই একট জাতি জাতি হয়ে উঠে । আমাদেরও 
পার হয়ে আসতে হখেছে তেমন একাধিক শুর ॥ ইংরেজ আনল-- 
পাকিস্তান আমল-বাল।দেণ, এক একাটি ধাপ, কব্রমপরিণতির দিকে 
এসব এক একটি পদকন্দেপ আনাদের । এর কোনটাই নিক্ষটক হিল না, 
বহু বাধ।-বিদ্ধ আঙক্রম কপ্সেই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে সামনের 
দিকে । এ অগ্রগতির পথে গৃহশক্রও কম ছিল না। ভিতর থেকেও 
বাধা কম আসে নি । কিন্ত এবারকার মতে প্রতিহিংসার এমন নগ্রক্প আর 
কখনে। দেখা যায় নি। পাকিস্তান_ ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালী 
মুসদমংনেঃ আত্মপ্রতিস্ভা আর আত্মনিমন্ত্রণাধিকার লাভের এক অসন্দিন্ধ 
জাতায আনো।নন ছিল । বহ বিশিট মুসলমান এ মান্দেলশের ঝিরোধীও 
যে ছিতেন, ভ'তেও সন্দেহ নেই । শেরে বাংলা ফজলুল হক পাকিস্তান 
্রস্ত/বের তখা। গক ছিলেন সত), কিন্ত পরে মুসলিম লীগের দুম্পষ্ট নির্দেশের 
বিরোধিতা করার জন্ত তকে মুসলিম লীগ থেকে বহিফারও করা 
হয়েছিন্ন। ভাভ্তার শী সাহেব উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস 
সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন । ছিলেন মনেপ্রাণে পা কিস্তানবিরোধী, 
গণভোটের সময় সব্রির ভূমিকা নিয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রতিকূল । 
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কুমিল্লার জনাব আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী ও ছিলেন কগ্রেদী এবং পাকিস্তান 
বিরোধী । এ রকম অসংখ্য নজির উত্থাপন ফর! যায়। পাকিস্তান 
হাসিল হওয়ার পর কেউইত এদের দালাল বলে অভিহিত করে 
জেলে পাঠাবার কিংবা অন্ত কোনরকম নির্যাতনের মুখে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা 
করে নি। বরং অভিজ্ঞতা, কর্মদক্ষতা আর যোগাতানুণারে এর! পাকি- 
স্তানেও সম্্নের আসন পেয়েছেন । শেরে বাংলা বাংলাদেশের এডভোকেট- 
জেনারেল, মুখ্যমন্ত্রী, গভন/ র এবং কেন্দ্রের স্বরাটরমন্ত্রী হয়েছিলেন একের পর 
এক। এ সব কটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ্দ। বিভিন্ন সময় তার বিরুচ্ছে 
যে-সব যড়যপ্ এবং তশাকে যে বারে বারে অপদস্ত করার চেঠ। হয়েছে, 
তাও বৃহত্তর বাঙ্গালী-বিরোধী যল়্যস্ত্রেরই অংশ । পাকিস্তান বা জিন্লাহ- 
নেতৃত্বের বিরোধী ছিলেন বলে নয়॥ ডাক্তার খা সাহেবও পশ্চিম 
পািস্তানের গভনর এবং প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। আশরাফ উদ্দীন 
চৌধুরীও মন্ত্রী হয়েছিলেন একদা । কোথাও কেন আপত্তির কথ শোন 
যায় নি। 

এসব কথ। চিন্ত। করলে মনে প্রশ্ন জাগে£ আমর। বাঙ্গালীরা 
ফি দিন দিন অসহিফ,. অনুগ্গান সংকীর্থমনা। আর প্রতিহিংসা পরায়ণ 
হয়ে উঠছি? সময়ের এ অল্প ব্যবধ।নে আমরা কি হদয়ের সব প্রশস্ততা 
হারিয়ে বসেছি? কি আশ্চর্ধ, আনরা নিজেদের মানুবকেও ক্ষম করতে 
পাচ্ছি না। এ কোন মহৎ জাতির লক্ষণ নয় ॥ এধানমন্ত্রী কি আমাদের 
মহত্রের পথে নেতৃহ দিতে বার্থ হবেন? ক্ষমা মহত্বের লক্ষণ--এ এক সর্ব- 
কালের সত্য । 
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সবাঁধীন্ত। দিবসে ছুটি প্রতিবেদন 


স্বাধীনতার পর সব জাতির সামনেই অন্তহীন সমন্তা দেখা দেয় । 
বিশেষ করে'য অবস্থায় আনাদের হ্বাধীনতা এসেছে, তাতে আমাদের 
স।মনে বি/চত্রধণী সমস্যা দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং তা 
সংখ্যায়ও বহ না হরে পারে না। একাতন্সের ১৬ই ডিসেম্বরের আগে 
পর্ষস্ত আমর! এক অখণ্ড পাকিস্তানের অংশ আর তার নাগরিক ছিলাম । 
যারা সেদিন আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে তারা এবং তদের 
বিরুদ্ধে পাস্টা আক্রনণ করে আমরা যারা স্বাধীনত' অর্জন করেছি, এ দুই 
পক্ষই বাজনৈনিক অথে তখন পর্যস্ত একই রাষ্রের অন্তভুন্ত ছিল । 
পাকিস্তানের দুই অংশের মধো দুগ্তর ভৌগোলিক ব্যবধান থাকা সত্বেও 
উভয় অংশের মধ্যে সুধু রাজনৈতিক নয়, অন্ত বহুবিধ সম্পক গড়ে 
উঠেছিল গও চবিবশ বহরে ॥ আখিক, বৈষয়িক ত ছিলই" সে সঙ্গে মানবিক 
সম্পরকের |ছিটে-ফেশাটাও গড়ে উঠেছিল বইকি! দেশের রাজধানী 
ওখানে ছিল বলে এখানকার বহু মানুষকে জীবিকার অহ্েষণে ওখানে 
যেতে হয়েছে । সংখ্যানুপাতে কম হলেও ওখান থেকেও বহু লোক 
নিজেদেন ভাগ্য নিরাণের জন্ত এসেছে এ অঞ্চলে ॥ সরকারী চাকুরোদের 
আবান-প্রদান ত ছিনই। অধিকষ্ক মুসলমানদের জন্ত স্বতত্র বা সভমির 
দাবীতে পাকন্তান প্রতিষঠিত হয়েছিল বলে ভারতের পাকিস্তাশবহিভূ তি 
ন।ন। প্রদেশ থেকে বহ উদ্‌্”ও ুজ্রাটিভাষী মৃসলমানও এখানে এসে 
ব্যধযা-বাণিজ্য শুর করেছিল ॥ এমন কি অনেকে শুরু করেছিল স্বায়িভাবে 
বসবাপ করতেও । এদের মধো বিহারবাসীর সংখ্যাই হয়তো বেশ। 
বাংলাদেশের নিকটতম আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আধকতর ক্ষতিগ্রস্ত 
প্রদেশ বলে ওখান থেকে বেশ লোক তৎকালীন পূৰ পাকিস্তানে 
এসে আশ্রর নেয়। তেমন অস্বাভাবিক কিছু নয়। বাংলাদেশ থেকে 
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স্জ্ডজ গ্কিন্তানে যারা গেছে তাদের অধিকাংশই সরকারী চাকুরে_ 
শুনেছি সামরিক বিভাগে প্রায় চল্লশ হাজারের মতো বাঙালী রয়েছে। 
এদের সবাই প্রশ্রিক্ষণপ্রপ্ত অর্থ।ৎ ত্রে্ড। সরকারী পিরদ'শে ছাড়। এদের 
কারো পক্ষে স্বস্থান ত্যাগ কর! সম্ভব ছিলনা । ফলে এ সংকটের 
সময় যারা যে অঞ্চলে ছিল তারা সে অঞ্চলে আটকা পড়েছে। দুই 
অঞ্চলের মধ্যে সংকট যে এমন আকার ধারণ করবে, তখন কেই 
ভাবে নি। একই দেশের সৈন্তবাহিনী যে দেশের অন্ত একট অঞ্চলের 
উপর এমন একট! নির্মম আক্রমণ চ[লাতে পারে, সত্তরের ২৫শে মাচের 
কালরাত্রির আগে কারো কল্লনায়ও তা শ্বান পায় নি। বাংলাদেশের 
সাধারণ মানুষ এমন অবস্থার জন্ত মোটেও প্রন্তত ছিল না। তার' 
প্রতি মুহূর্তে আশ! করছিল, একটা সমঝোতা হবেই । শেষ পর্যন্ত 
না হওয়ার জন্ত পুরোপুরি দায়ী পাকিস্তানের সামরিক জান্তা । যার 
প্রধান স্বয়ং প্রেসিডেট এহিয়া খন আর পশ্চিম পাকিস্তানী কতিপয় 
অদৃরদশী রাজনীতিবিব, যাদের নায়ক জুলফিকার আলী ভুটে! যিনি 
এহিয়াকে সরিয়ে এখন দখল করে বসেছেন প্রেসিডেন্টের গর্দি। পশ্চিন 
পাকিস্তানীদের স্তষ্ট এ সংকট জেফ সংকট হলে তার সমাধানের একট। পথ 
নিশ্চই খুজে পাওয়া যেতে! | কিন্তু সংকটের সঙ্গে সঙ্গে যে সশত্্র আক্রমণ 
আর অমানুষিক নির্যাতন তারা বাংলাদেশের বুকের উপর চালাতে শুরু 
করলে তহাতার থেকে পরিত্রাণের জন্ত পাণ্টা আক্রমণ ছাড়া অন্ত উপায় 
ছিল না৷ এ দেশের মানুষের সামনে । এ আক্রনণ আর পাণ্ট। আক্রমণ অচিরে 
এমন এক রক্রকরী সংগ্রামে সপ নিলে যে তার থেকে পিছানোর কোন 
উপায় কোন পক্ষেরই ছিল না নেদিন। বঙালীদের পক্ষে পিছানোর 
কোন প্রশ্নহ ওঠে না, কারণ তখন তাহাদের জগ্চ তা হয়ে উচেছে 
জীবন-মরণ সমন্ত।- স্বাধীনতা বনাম চিন্নগোলামি ॥ তাই বাঙালার 
জন্ত এপ্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হরে দাড়ায় স্বাধীনতার সংগ্রাম । চূড়ান্ত 
সংগ্রামে শেষ পর্যভত বাঙাঙী জয়ী হয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তানকে বরণ 
করে নিতে হয়েছে সাবিক পর।জন্ন॥? এ জয়-পরাজয়ের গর যেসব 


অনিবার্ধ সমস্যা দেখা দিয়েছে এখন সবাগ্রে তারই সমাধানে আমাদের 
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রারকে করতে হবে আত্মনিয়োগ । এন মধ্যে প্রশাসনহন্তর অনেকখানি 
গ্িরতা লাভ করেছে। সাধারণ নির্যাচনের পর নতুন পরফারও হয়েছে 
গঠিত। এখন আমার বিশ্বাস, জাতি আর জাতীয় মানস অনেকখানি 
সুন্থিত হতে আর সুস্থ-স্বাভাবিকতায় ফিরে আসার পথ পেয়েছে খু । 
খজে না পেলে খুজে নিতে হবে। স্বাধীনতাকে সফল ও সার্থক 
কারে তোলার জন্য এছাড়া অন্য উপাগ্ন নেই অর্থাৎ এখন থেকে অ।মাদের 
রাক্টান আর সাগাছিক জীবনের মব পিছু চলা চাই শ্বাভাবিক আর 
নু্ঘতার পথে। সংগ্রামের দিনে উত্তেঙ্গনা-উদ্দীপনা, এমনকি বিদ্েষেরও 
হযতে। প্রয়োজন ছিল । এখন ঈস্ঠিত কক্ষো পৌছার পর নিঃসন্দেহে 
তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে । এখন ক্ষমাদ তিতিক্ষণ, সংযম, সহিক-তা 
আর উর্দার মনোভ'জ য। মহৎ জহির লক্ণ, ত' আয়ত্ত আর অনুশী- 
লনেরই প্রয়োজন সবচেষে বেশী । সংগ্রাগের দিনে জাতির দুটি থাকে 
বাইকের দিকে, বঙুগত লাভ-লোকসানের প্রতি! সংগ্রামশেষে, বিশেষ 
করে হ্জিযের পর ছৃর্টিকে ফেঙ্গাতে হয় অন্তমুী--তখন জা তকে করতে 
হয় আযাবশ্রেষণ । সৃদ্ধবিধবস্ত দেশকে এখন একদিকে যেমন পুনগ'ঠনে 
আত্মনিয়োগ করতে হবে, তেমনি অন্যদিকে চ'লাতে হবে আত্মশুদ্ধির 
অভিযান, সঞ্চান করতে হবে জাতীয় চরিরেদ সবল শদুর্বততার । বিদ্বেষ 
বা নিগড়নের পথে এ কবনো সম্ভব এয । চিনে আমাদের মল, 
কোথায় আমাদের শক্তি, তা খুজে বের করার সময় এসছে আজ। 
সেপথে না গিলে, অতাস্ত পরিতাপের করা, আমকা যেন হতে চাচ্ছি 
নিরব দওধর বা দদাতা। দ'€ ০০ন কোন মহৎ শির প্রমাণ 
এ আমি বিশ্বাস করিনা । দে "মাইনের মুখ বলা হয় সভ্য এবং সমাজে 
শান্ি-শঙ্খল। বজায় রাখার শ্রন্ত তার প্রয়ে জন অনস্বীকার্য । কিন্কু 
যেখানে রা্রর সাবিক শ্বর্থ জড়িত, সেখানে বণভগত ইচ্ছ -অনিচ্ছাকে 
আমল না দিয়ে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত এবং 
উচিত সেভাবে সার সঙ্গে ভন্ডিত স্চন্তার হিচ!র বরাও। এসব 


বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে চ'ই উদার ও মানাক দূরদশিতা । 


৯৩) 


ইদানীং দু'টি সমস্যা আমাকে অহরহ পীড়া দিচ্ছে এবং এব্যাপারে 
আগাদের রা সুনিদিষ্ট নীতি কি, তারও কোন কুলকিনারা পাওয়া 
যাচ্ছে লা। এ দুটি সমন্তাই মানবিক, যদিও সামরিক ঘটন তার 
কার্যকারণ আর প্রতিক্রিয়াই এ ফলশ্রুতি॥ কিন্তু আমি মান করি 
এথন সে-সব কিছুর চুড়াস্তভাবেই অবসান ঘটেছে । ফলে এখন সম্পূর্ণ- 
ভাবে এ সমন্তা দু'টিও মানবিক পর্যায়ে এসে দাড়িয়েছে এবং বহত্তর 
বাংলাদেশের তথা বাঙ্গালীর স্বার্থ এর সঙ্গে জড়িত বলে এসবের আশু 
সমাধান অত্যাবশ্যক । এ দুটি সমস্তার একটি হচ্ছে আটক বাঙ্গালী 
বনাম যৃদ্ধবন্দী আর বাংলাদেশে অবস্থানকারী হছভাশীয উদু“ভাষী 
সম্প্রদায় প্রচলিত অর্থে যাদেরে বিহারী বল। হয়, যদিও এদের সবাই 
বিহার থেকে আসে নি। অনেকে এসেছে কলকাতা আর ভারতের 
অন্তান্ত প্রদেশ থেকে । যুদ্ধবন্সীর সংখা। তিরানবনই হাজার আর আটক 
বাঙ্জাল'র সংখ্য। নাকি চার লাখ । তিরানববই হাজার যৃন্ব বন্দীর বিচারের 
হুমকি দিয়ে আমরা কিনা আঙ চার লাখ বাঙ্গালীর ভাগ)বিপর্ষয়ের 
কারণ হয়ে দাড়িয়েছি ! এ কিছুমাত্র সুবুদ্ধি্ন পরিচায়ক নয়৷ 

“যৃছ্ধবন্দীদের বিচার হবে, এখানেই হবে, বাংলাদেশের মাটিতেই 
হবে'--গত এক বছর কি তারো। বেশ সময় থেকে এ ফাকা বুলি 
আমর! শুনে আসছি । এ অক! প হুমকিতে যুদ্ধবন্দীদের কিংব' পান্তি- 
স্তানের কিছুমাত্র ক্ষতি হচ্ছে কিনা জাননা; কিন্তু পাকিস্তানে আটক 
বাঙালীদের দুর্দশা যে দিনে চিনে বেড়ে যাচ্ছে, তাতে 'কছুমাত্র 
সঙ্গেহ নেই । এপ্রায় নিজের নাক কেট পরের যাহ। ভঙ্গ করার 
মতো ব্যাপার । যৃদ্ধবন্দীদের ফেরত দিষে আমরা যদি চার লাখ বাঙাল কে 
নিরাপদে ফেরত পাই' সেটাই ফি আমাদের জন্য অধিকতর লাভজনক 
নয়? আমার্দের নিকট, যে-কোন মাবাপের কাছে তার একটি সন্তান 
অপরের তিরানববই হাজার সম্ভানের চেয়ে অনেক বেশ ঢুল)ব।ন । 
আমাদের সহ; যে-কোন দেশের প্রধানমন্ত্রীর সামনে একশ'জন ক তারো 
বেশ যুদ্ধপরাধীকফে হাজির করে যদ বল! হর ঃ আপনার একটা ছেজেকে 
বদি বলি দেওয়ান্স অনুমতি দেন, তাহলে আপনি একশ জনকে এখনি 
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হ্বহণ্ডে কতল কফরতে পারেন। কোন প্রধানমন্ত্রী বেঙ্গ, দীনাতিদীন 
ভিখিরি, যে দিনাস্ধে সন্তানের মুখে এক £ঠো ভাত তুলে দিতে পারে 
না, সেও এমন প্রস্তাব দ্বণায় প্রত্যাখ্যান করবে | যুদ্ধাপরাধের বিচার 
করার রেওয়াজ আছে সতা, গত বিশ্বধৃদ্ধের পরও তেমন বিচার অনুষ্ঠিত 
হয়েছে । কিন্ত তখন বিচারক রাধগুলির এ বিচারের ফলে কিছুমাত্র 
হাগ্সাবার কোন ভয় ছিল না, পরাজিত জার্মানদের হাতে এসব রাঠ্রের 
কোন নাগরিকই ছিল না৷ আটক । তাই তাতা নিশ্চিন্তে নিভাষনায় 
ন।জী যৃদ্ধবন্দীদের বিচার করতে পেখেছে। আমাদের অবস্থা তার 
সম্পর্ঁপ বিপনীত | তিরানবলই ছাজ:র যুদ্ধবন্দীকে ফাসি দিলেও বাংলা- 
দেশের এক বিন্দু ফায়দাও হবে না। অধিক চার লাখ নিরপরাধ 
বাঙালীকে চিরতরে হারাবার আশঙ্ক। দেখা দেবে তখন। অন্ততঃ 
তার ফলে ওদের দুর্ভোগ যে চরম আকার ধারণ করবে তাতে ত 
সন্দেহ নেই । এ চার লাখ মানুষ বাংলাদেশের পরম সম্পদ, 
এদের *ধ্যে টেও সামরিক বাহিনীর লোক যেমন রয়েছে, তেমনি 
অত্যন্ত সুদক্ষ আভগ প্রশাসকণ্ড রয়েছে অনেক! বিধবস্ত বাংলা- 
দেশের জন্ত এদের সেবা অপরিহার্য । স্বাধীনত' ছাড়। অন্ত যে-কোন 
কিছুর বিনিময়ে এদ্দের ফিঃয়ে আন; উচিত। ভারতীয় নেতা আর 
রাজনী।তবিদণঞ। আমাদের চেয়ে অভিজ্ঞ, প্রা ও দূরদন্ধী, তাই তারা ও 
যুদ্ধবন্দী বিনিময় করে নিজেদের চছলেদের ঘরে ফিরিয়ে শিয়ে গেছে। 
পশ্চিম পাকিস্ত,নী সৈগুরা পশ্চিন ক্রণ্টেও যতটুকু দখল কমতে পেরেছিল, 
তাতে নির্যাতন কম চলায়ন। তবুও ভারত এ ক্রণ্টের যুদ্ধবন্দীদের 
বিচারের হুমকি দেয়নি এ কারণে যে, তাদের কাছে তাদেস নাগরিকদের 
জীবনের মুল্য অনেক বেশী । বল] বংভলা, পুব ক্রণ্টে ভারত বিজয়ী, 
কাজেই এ ফ্রণ্টে ভারতের কোন যুদ্ধবন্দী নেই ॥ তাহ এক্রট্ের পাকিস্তানী 
যুদ্ধবন্দীদের সম্বন্ধে ভারত শিবিকার, বাংলাদেশের বরাত শিয়েই সে 
খালাস। বাংলাদেশের বিজর ভারতের জন্য এক চিরকালের বিজয় । 
দুই ক্রটে সামাল দেওয়ার গাথাব্যথার চির-অবসান--তাই যুদ্ধবন্পীদের 
খাওয়া-পরার দারটি ভারত সানঙ্গে বহন করছে। 


রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আর দূরদশিতায় ভারতের কাছে আমরা শিশুঃ 
নাবালফ ও অপরিণতবৃদ্ধি। তাই নিজের চার লাখ সন্তানের মজল1- 
মঙ্গলের কথা! না ভেবে আমরা! পরের তিরানববই হাজার ছেলের নাক 
কাটার জন্ত চৈ"চামেচি করছি। বাংলাদেশের মাটিতে যৃদ্ধবঙ্পীদের বিচার 
মানে কয়েক কোটি না হলেও কয়েক লক্ষ টাকার অপচয়--দেশ পুন- 
গঠিনের জগ্ত, দেশের অগুন.তি নিঃম্থ মানুষের খাওয়া-পরার জন্ত যেখানে 
কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন, সেখানে এ বিরাট অগচয়ের ঝুকি 
নেওয়া কি চরম নির্দ্ধিতা নয়? মানুষ যা? কিছু খরচ করে, বিনিময়ে 
তার থ্েক্কে কিছু পেতে চায়_যুহ্ধবন্দীদের বিচারের খাতে যে বিপুল 
অর্থব্যয় হবে, তা বাংলাদেশের জন্য বা তার মানুষের জন্ত কিছুমাত্র 
ফায়গা বহন করে আনাবে না। ইংকেজিতে যাকে বলে এ এক 9001০0- 
19015) 01)70909011/০ বিনিয়োগ ॥ জেফ লোকসান' লোকপান। 
রাহীয় বাপারে আঘথিক লোকসান হয়ত সওয়া যায়, কিন দেশের পরম 
সম্পদ চার লাখ বাঙালী সম্ভানকে হারাবার বা তাদের চরম দুর্ভোগের 
কারণ হওয়ার লোকসান কি করে সওয়! যাবে? তাই নবগঠিত 
বাংলাদেশ সঃকারের প্রতি আমাদের আকুল আবেদন, বাংলাদেশের 
বৃহত্তর স্বার্থ আর চার লংখ হতভাগ্য নিরপঞ্জাধ বাঙালীর ভাংগ্যর 
দিকে নজর রেখে এ সমণ্তার আশ সমাধান করে ফেলুন । দেশ লাপণ।দের 
প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে । 

সামরিক থিভাগের কগোর আইন কানুনের কথ সকলের জানা, এ 
কঠোর আহইন-বানুনর ফলে সৈনিকরা হায় পড়ে হকুমের দাস । এর 
উপর এদের জীবন-মরণ নিভর। এর ফলে সৈনিককে নিজের ইচ্ছার 
বিরচ্ছিও অপরাধ করে যেতে হয়, করেও থাকে ॥ ঠককত অপরাধী 
কিন্তু হুকুমদাত'--সৈন্তবাহিনীর অধিকর্ভ বা €ধান সেনাপতি । বাংলা- 
দেশে সংগঠিত ধতসব না রুকীয় অপরাধের নায়করা কি এখন আমাদের 
নাগালের বাইরে । এহিরা খাটি! খার বেশাগ্র স্পর্শ করারও জো 
নেই আমাদের ॥ তিরানববই হাজার যুছধবন্দী আর তাদের সহযোগী 
নিহতরা সবাই ধরতে গেলে ওদেয়ই ক্রীড়নক ছিল। কাজেই যুদ্ধ 
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বলদের শর্দিকটাও হিবেচন? করে দেখতে হবে । এটাও হয়ত আমাদের 

জর খুব বড় বিষেচা দয়'। আমাদের জন্ত সবচেয়ে বড় বিবেচ্য বাংলা- 

দেশের আর বাঙালীদের ' স্বার্থের কথা । এ ব্যাপারে আটক-পড়া চার 

লাখ বাঙাজীর মচলামদলের কথা । এটিকে দিতে হবে সবার উপরে 

স্বান। 

নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমার আর একটি নিবেন £ 

বিহারী তথ! যেসব উর্দ,ভাষী বাংলাদেশে রয়ে গেছে, হয়তে। রয়ে যেতে 

বাধ্য হয়েছে, অচিরে এদের পুনবাসন ব্যবস্থার উত্ভোগ গ্রহণ কক্চন । এটি 

একটি মানবিক-সমন্ত। ॥ এরা ইতিহাসের শিকার- পাকিস্তানের বলি। 

পাকিস্তান না হলে যেমন বাংলাদেশ হতে। নাঃ তেমনি পাকিস্তান 

না হলে এরাও স্বজন-স্বদেশ ছেড়ে বাংলাদেশে আসতে! না। মরলে 

নিজের দেশেই মরতো ॥ ইতিহাসের এ অনিবার্ধ ধারাকে এখন ভুলে 

বাওয়! অনুচিত ॥ সত্য আর তথ্যকে বিকৃত করে ইতিহাস হয় না, 

তেমন চেষ্টা ইতিপূর্বে এখনো সফল হয় নি। সৈনিকদের মতে এদেরও 

অনেকে পাকিস্তানী হানাদারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অনেক অন্যার করেছে, 

তারাও বাঙালী নির্যাতন আর হত্যার যে কারণ হয়েছে, তাতে সন্দেহ 

নেই । আমাদেন্স বহু নেতা-উপনেতা যেমন ইতিহাসের ধারা বুঝতে ভুল 

করেছে, তেমশি এরাও ভুল করেছে এবং বিভ্রান্ত হয়েছে ॥ ফলে বছ অমানু- 

বিফ ঘটনায় এল্সাও হয়েছে শরিক, অংশ নিয়েছে বাঙালী নি্র্ষি।তনে। এদের 
নেতা-উপনেতা আর দুক্কর্মের নায়করা বাংলাদেশের বিজয় আসল দেখে সপে 
পড়েছে । পাড়ি দিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান ॥ স্বাধীনতার পর কিছু 

হয়ত হরেছে নিহত, আর কারারুদ্ হয়েছে কিছু সংখ্যক । এখন যার! , 
বাইরে আছে, তারা একদম অসহায়, ছন্নছাড়া । এদের অধিফাংশই 

নারী আর শিশু। এদের কোন জীবিক নেই, ফোন পেশা কিংবা! অব- 

লগ্ন নেই। সামনে কোন ভবিষ্যৎ এরা দেখতে পাচ্ছে না। এ এক 

অভূত করণ অবস্থা । এদের সমন্ত। সম্পর্ণ মানবিক সমস্যা ॥ জীর্ণ- 

শীর্ণ অবস্থার ছেড়া কাপড়-চোপড় আর অভুজ চেহারা শিয়ে এর! 

যখন রাস্তায় কি ছাটে-বাজার়ে ভীত অসহায় হাত বাড়িয়ে দেয়। দিয়ে 
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কেউ ফেঁউ কানায় ভেঙ্গে পড়ে, তখন এ দৃশ্য মানবতার প্রতি এক 
চরম বিকার বলেই আমার মনে হয়। যার মনে কিছুসা সংযেদন- 
শীলত। রয়েছে তার পক্ষে এঘুশ্য অসহনীর ॥ আমান বিশ্বাস, আমার 
দেশ। বাংলাদেশের আদর্শ সভ্য, উন্নত আর মানবিক রা হয়ে গে 
ওঠার ॥ প্রতিশোধ গ্রহণের দিন জপগত ॥ লান্থিত মানবতার সামনে 
ভূলে যেতে হবে অতীতকে ॥। অপরাধীকে বিচার ফরতে হয় যিচান্স 
বরুন, ও দিতে হয় দণ্ড দিন, ফাসির অপরাধ করে থাষলে ফাসি 
দিন। আপত্তি নেই। কিন্ত ধাদ্দের এসব কিছুই কর। হচ্ছে না, তাদের 
মানবিক অধিকার ফিরিয়ে দিন, বাচতে দিন মানুষ হিসাবে । এ আদম 
সন্তানদের পুনধাসনের ব্যবস্থা করুন । যারা অন্তত্র যেতে চায়, তারা যাক । 
তাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন । ওদের বোঝা বে বেড়ীবার দরকাজ 
নেই আমাদের রা্ের। বারা এখানে থাকতে চাল্স, এখানকার নাগরিকতে 
ঘাদের আগ্রহ, তাদের থাফার, সসম্মানে জীবিকা অর্জনের সুযোগ দেওয়া 
আমাদের রাস্ট্রীর দায়িত্ব । এদায়িহব পালনের আবেদন জানাচ্ছি আমি 
নবগঠিত বাংলাদেশ সরফারের প্রতি, বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর প্রতি ॥ শুধু 
বঙ্গবন্থতে আমি সন্থষ্ট নই, আমি চাই আপনি হয়ে উঠুন মানববন্ধুও | 
ওর চেয়ে বড় সম্মান আর নেই । 


ষ্চ 


লেখকের হ্বারীন্তা 


লেখকেব স্বাধীনতা কথাট! এক হিসেবে স্ববিরোধী এবং আমাদের 
কাছে আজো কিছুট! বিপজ্ছনক। শ্ববিরোধী এ কারণে ধে আসলে 
লেখে তমন আর মলের ক্রিয়। প্রতিক্রিধারই ত এক নাম চিন্তা, যা স্ব 
লেখার উৎস । সে চিস্তা অত্যন্ত ব্যক্তিক এবং সর্বতেভাবে নিজম্ব॥ 
তার উপর কোন রকম কতৃত্ব অচল। এ এক অতি গ্রাচীনু মার স্বীকৃত 
সত্য। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে একজন শ্রীক জ্ঞানী এ সত 
প্রতি স্বীকৃতি জানিযে গেছেন এভাবে £ * মানুষের নিজন্থ বলতে একমাত্র 
জিনিস হচ্ছে মনের স্বাধীন চিন্ত! |” ক্কাজেই আমি মানুষও থাকবে৷ 
আর স্বাধীন 'ন্তাও বিসর্জন দেব- এক সঙ্গে ভা হয় না । যেমন হয় 
না সাতারও কাটবে অথচ গা ভিজাবো না। এ স্বাধীন চিস্তার 
সঙ্গে জীবনের বিকাশ আর মনুষ্যত্বের সম্পর্ক অঙ্ছেদ্য। কাজেই যে 
লেখকের ননুষ্যত্বে বিশ্বাস রয়েছে সে কিছুতেই কোন অবস্থাতেই চিন্তার 
স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে পারে না। দেওয়া মানে লেখক হিসেবে আত্ম- 
হত্যা করা । 

বিপজ্ছনক বলেছি এ কারণে যে- আমর। লেখকরাও কোন না৷ কোন 
দেশের অধিবাসী, ফোন না কোন রাষ্ট্রের নাগরিক। রাষটরশক্তির একট 
সাধারণ দুর্বগতা৷ সন্দেহপ্রবণতা, বিশেষ করে মননখল মানুষকে, সাধারণ, 
অর্থে যাদের বুদ্ধিজীবী বল! হয় তদের সন্দেহের চোখে দেখা ক্ষমতার, 
একটি স্বভাব । অর্থাৎ যার! ভিখে থাকে, নিবেের চিন্তাভাবনাকে, যাবা 
প্রফাশ করে ভাষায় তাদের প্রতি কিছুটা অবিশ্বাসের চোখে তাকাম্যে 
ক্ষমতার যেন এক সহজাত প্রবণতা ॥ ক্ষমতার আর একটি দুর্বলতা 
সুযোগ পেলেই সীম! ছাড়িয়ে যাওয়।॥ দেখ। গেছে অতি বড় সম্মনও 


1 


১৯ 


বখন ক্ষমতার আসনে বসেন তর্থন মুহ.র্ডে তিনি হারিয়ে ফেলেন সব 
রফম পর্িমিতিবোধ, তখন সীমা লঙ্ঘন হয়ে দশাড়ায় তার শ্বভাৰ ॥ 
এ কারণে জ্ঞানীর সব সমগ্র ক্ষমতা থেকে দূরে ঘাফতে চেয়েছেন 
এবং ফেউ ফেউ ক্ষমতার সগ্্যবহার করেছেন। এও দেখা যায় ক্ষমতা 
সব সনগ্ধ ছাপার খক্ষরকেও যেন কিছুটা ভয় করে থাকে । ক্ষমতার ও 
মনোভাহ গ্রায়ণঃ সরাপরিভাবে লেখকদের আঘাত হেনে বসে । নীরব 
কাবিন এতো নীরব লেখক কথাটাও অর্থহীন--ঘে নিজের চিস্তাভাবনাকে 
ভাষায় গ্প দেয় না আর ত! প্রকাশ করেনা সে আর যাই হোক 
লেখক নয় । বোবার যেমন শক্ক নেই, তেমনি এমন তথাফথিত বুদ্ধি- 
জীবীরও নেই ফোন শক, রাই এদের মনে করে অত্যন্ত ভালো মানুষ, 
জতি ঘশংবদ সং নাগরিক । এদের নিয়ে রা নিশ্চিশ্ত । রাঠীয় ক্ষমতার 
জধিকারীর1 টান লার। দেশট। সমতার মরুভূমিতে পরিণত হোক -তাঙগগের 
ছ্ষাঙ্গায 2. 24. £০979161-এর ভাষায় 17093011 ০1 00710177105 সবুজের 
বৈচিত্র্য বা 'শতপুশে' তারা আতঙ্ষিত। 

ক্ষমত। হদ্দি অপরিণতবুদ্ধি, অপরিপরু মানব আর অদূরদশীদের 
হাতে পড়ে তখন মননশল লেখকদের অবস্থ। হয়ে দাড়ায় অধিকতর 
বিপজ্জনক ॥ এ সব ক্ষমতাসীনদের সভ্যতা আর সংক্ষংতি ষন্ধদ্ধে থাকে 
ন! কিছুমাত্র স্বচ্ছ ধারণ! - সভা সমাজ-জীবন গড়ে তুলতে কি কি বুনিয়াদি 
উপার্দান অত্যাবশ্তক তা জানার আগ্রহ থেকেও এ*রা বঞ্চিত। ফলে 
ঘ্ননগঈীলতার সব দরজা জানাল। খুলে দিয়ে তাতে দক্ষিণ বায়ু প্রবেশের 
পথ ধরে দেওয়ার বদলে এরা বরং উল্টো দরজা জানালায় আগে 
যেটফ ফ”ক ছিল তাও ঠেসে বন্ধ করে অগা লাগিয়ে দেন। মননশল 
লেখকদের জন্ত এ এক শ্বাসরুদ্ধ দশা । বর্তমানে আমাদের দেশের 
লেখকরা কেমন অবস্থায় বাস করছেন? আমাদের পদক্ষেপ এখন 
কোন দিকে? আমর! ফি এখন নিজেদের সম্পর্ণ স্বাধীন যোধ করতে 
পারছি ? 

ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে কি দেখতে পাই? আমন বিশ্বাস 
লেখকদের পক্ষে এখন এ সব সঙ্গত প্রশ্নের সন্গখীন হওয়ার সময় এসেছে। 


ছু 


দীর্ঘকাল আমর ইংরেজের অধীন ছিলাম ॥ সে জধীনতার অবসাহ 
ঘটেছে ১৯৪৭-এর ১5ই আগই। কিন্ত ইংরেজ আমলের'হে অধীনত 
বা বন্দীষ্ব তা ছিজ অনেকখানি বাহিতক ব। দৈছিক--সে বশীত্ব আমাদের 
মন-নানসের উপর তেমন কোন প্রবল চাপ সঠি করে লি, রাজনীতির 
বাইছে তার শাসন ছিল অত্যন্ত পিথিল ॥ ফলে বাংল। সাহিতো। 
সব খ্যাতনাম! লেখক, বুদ্ধিগগীবী, সংকারক আম, হিক্ুসসাজে সীমিতভ্ভাবে 
ছলেও ধারা রেনেসণাস এনেছিলেন তাদের সবারই 'আবিাধ ' সন্ভষ 
হয়েছে সে যুগে। এমন কি আমানের বিদ্রোহী 'কবিরও আধিভাষ 
তখন। আর তখন লেখকরা! অনায়াসে বেপরোগওয়! হতে প্রারতেন । 
শরৎচন্দ্র এবং আরে! অনেকে তার উজ্জল দৃষ্টান্ত। . যেপরোগুয়! হতে 
না পারলে লেখক নিজেকে সম্পর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারেন না। 
বেপরোওয়! হওয়া মানে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন বোধ ফর । 
পাকিস্তান আমলে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, এলে। বটে 
কিন্ত 'তারপয় থেফে পুর হলো ান্চরকম বন্দীত্ব। এ বলাম্ব পুধু 
দৈহিক ছিল না, ছিল অনেকখানি মানসিকও। এ শেযোঞ্ বশীহই 
আমাদের জন হয়ে দাড়িয়েছিল সব চেয়ে মারাত্বক । মানুষের চিন্তা- 
ভাবনার একমাত্র বাহন আর প্রকাশ-মাধাম তার মাতৃভাষা, আমাদের 
সে মাতৃভাষার উপরই তখন বে শুধু হামলা পুর ছলে! তা নয়* নান 
রকম বিথিনিষেধের দড়াড়ি দিয়ে আমাদের সামনে বিষরবন্তকেও 
ক'রে দেওয়া হালে। সংকীর্ণ আমাদের কর্পনান্ম পায়ে বডি পরাবার 
চেষ্টা চল্লে! অনবরত । তখন এ সংফীর্ণতার আবর্তে ঢুকে মরা ছাড়া 
আমাদের আর ফোন গতি রইল না। করলার অবাধ হতে না গানলে 
লেখক কিছুতেই লেখক হতে পারেন না। সেদিন আমরা লেখকরা 
কেউই সত্যিকার অর্থে বেচে ছিলাম না॥ আমাদের চিন্তা ভাবনাই 
আমাদের শ্াণ, আমাদের জীবন -সে চিস্তাভাবনাকে আমাদের পদে 
পদে গলপ। টিপে হত্য। করতে হয়েছে । যে কথাট। বোরিস- প্যাস্টারনেক 
সভার ডক্টর জিভাগে উপন্গাসে বলেছেন “...6515 15 00019 ০75 028 
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হজ 


11৪৮ 08. ৪1507 1? তুমি যা ভালোবাস তাকে ঘ্বণা করো আরু যা 
তোমার কাছে ঘ্বগ্য ত্বাকেই কিনা তোমাকে বাপতে হবে ভালো । পাকি- 
স্তানের চবিবশ বছর আমাদেরও তাই করতে হয়েছে । বেশাসক আর 
লাসপকে আমরা মনেপ্রাণে ঘ্বণা করতাম অনবরত তারই জিন্বাবাদ দিতৈ 
হয়েছে আমাদের লেখকদেরও আর যে ভাষা যে দেশ আর জাতীয়তাকে 
আমর অন্তর দিয়ে ভালবাসতাম প্রচার করতে হয়েছে অনবরত তারই 
নিন্দা । এমন অবস্থ। দীর্ঘকাল চল্লে যে-কোন জাতির মানসিক পশুত্ব 
অনিবার্ধ । নখের বিষয়, মাত্র চবিবশ বছরে আমরা এ দুঃসহ শ্বাসরুদ্ 
অবস্থ! থেকে মুকি পেয়েছি । 

গুখন আমাদের আর একটি নতুন যৃগের শুরু, এখন পা বাড়িয্লেছি 
আমর! নতুন ইতিহাসের দিকে । বলা যায় এখন আমরা পুরোপুরি 
স্বাধীন -সব রকম বৈদেশিক ও বিজাতীয় প্রভাব-মুক্ত। আমর! যা 
চেকসেছিলাম ত1 পেয়েছি, যে রাঞ্জনৈতিক দলকে আমরা লেখকরাও 
সবান্তঃফরণে সমর্থন জানিয়েছিলাম, পরিণামে সে রাজনৈতিক দল বিজয়ী 
হয়েছে, যে সরকার আমর মনে-প্রাণে কামনা করেছিলাম সে সরকারও 
আমাদের হয়েছে। তবুও আমরা লেখকরা কি পুরোপুরি নিজেদের 
স্বাধীন বোধ করতে পারছি? আমাদের মনের কথা কি পারছি মনের 
মতে করে প্রকাশ করতে? লেখা মানে প্রকাশ কা, প্রকাশ ছাড়া 
'লেখার এক কানাকড়ি মূল্যও নেই। লেখ। প্রকাশের সব অন্তরায় কি 
বাংলাদেশের জেখকদের সামনে থেকে দূর হয়েছে এধন? এপ্রশ্রের 
£হ( উত্তর দিতে পারলে সব চেয়ে খুশী হতাম আমি শিলে। ক।রণ 
ঈ্মামিও ত ক'য়ধনোবাক্যে এ সরকারকেই চেয়েছিলাম । কথাটা আর 
একট খোলাসা করা যাক। আক্কের দিনে গেখকের স্বাধীনতার সঙ্গে 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অঙ্ঙ্গিভাবে জড়িত। লেখকের চিন্তা-ভাবন। 
আর খজ্বাকে বৃহণতর পাঠক সমাজের কাছে পৌছে দেওয়ার সব 
প্রধান বাহন দেশের পত্র-পত্রিকা ॥। স্বাধীনতার পর অবস্থার নান! 
হেক্সেফেরে জাতী পাত্রকান্ধ বৃহত্তর অ শের উপর একভাবে না এককভাবে 
প্রতিটিত হয়েছে সরকারী কতৃত্ব। বঙ বড় সব পত্রিকার প্রশ(সক, পরি- 


চাঙ্গক, সম্পাদক্ষ ইত্যাদি সব গুরুত্বপূর্ণ পঙ্গে সযফার মনোনীতয়াই হয়েছেন 
নিষুক্ত । ইভঃপূর্বে এমন কাও কথনে। ঘটে নি। 

এভাবে বিভিন্ন পদে ধার] নিষুক্ত হয়েছেন বা রয়েছেন ব্যজিগতভাবে 
তার! সবাই হয়তে। সম্ভন, যোগ্য এবং দেশপ্রেমিকও কিন্ত যে পদের 
সঙ্গে নাকের আর পরিবার পরিজনের জীবিকার সম্পক রয়েছে, সে 
গদ্দ অপাকড়ে থেকে তারা ত ফোন রকম ঝ,কি নিতে পারেন না? ইচ্ছ! 
থাকলেও পারেন না। তেমন আশা! করাও হয়তে। অন্তায় । যে দেশে 
বুদ্ধিজীবীর জীবিকার ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ সেখানে অবস্থা এন! হয়ে 
যায়না ॥ জীবিক! হারাবার ভয়ে সব সমক্স তাঁদের থাকতে হয় সন্তস্ত। 
ফলে সধকারের মুখের দিকে চেয়েই তাদের লিখতে হয় এবং লেখ। ছাপতে 
হয়। সরকার ত একজন নন-_-প্রধানমন্ত্রী কিংবা! শুধু রাষ্রগ্রধানকে নিয়েইত 
কোন সরকার নর । এরা ছাড়া সরকারের বছ অঙজ-প্রতাজ রয়েছে - 
যেন, মন্ত্রীমণ্লী, মন্ত্রণালয়ের সচিব, গণপরিষদ সদস্য, যে পাট ক্ষমতায় 
রয়েছেন তার বিভিন্ন স্তরের নেত উপনেতারা রয়েছেন, সে সঙ্গে সংগঠন 
কর্তারাও আছেন--কোন্‌ লেখায় এদের কার কখন বিরাগ-ভাজন 
হতে হয়, সাংবাদিকর্দের এখন অহরহ সে ভেবেই থাকতে হয় তটগ্ব। 
লেখ। প্রকাশের বেলার তাদের সামনে নে বিবেচনাটাই বড় হয়ে দেখা 
দেয়। লেখার গুণাগুণ নয়! লেখকের বক্তবা সরকারী মহলে কি ক্রিয়। 
প্রতিক্রিয়া হতে পারে সে দুর্ভাবনাই হয়ে দাড়ায় এখন তাদের সব 
চেয়ে বড় মাথাবাথা। ফলে এভগয়ের চোটে বনু নিরীহ লেখাও তারা 
ছাপতে পারেন না, ছাপেন না॥ আমি ভুক্জভোগীর অভিজ্ঞত। নিয়েই 
এ কথা বলছি । 

চিন্তার স্বাধীনতা মানে লেখকের স্বাধীনতা, লেখকের স্বাধীনতা মানে 
প্রকাশের স্বাধীনতা! ॥ হিটউলারও চিন্তান্ম স্বাধীনতা রোধ করতে 
চেয়েছিলেন, পারেন নি, সাময়িকভাবে প্রকাশের স্বাধীনতা রোধ করেছিলেন 
বটে। কিন্ত জার্মেনীর সে দুংস্বপ্রের কাল কেটে যেতে খুব বেশ দেস্ি 
লাগেনি। হীাতহাসকে ভুলে থাক হলেও ইতিহাস কাফেও ভোলে 
ন।। সব দেশের ক্ষমতাসীনদের উচিত ইতিহাসের পাঠ গ্রহণ করা 


স্৩ 


হিউলারের পরিণতিক্ সঙ্গে আমুব-এহিয়!-মোনেনের পরিণতির ফি কিছু- 
বর সাদৃশ্য ই? লেখা আর লেখকের একটি বড় ধর্ম পাঠককে 
সচেতন করে তোলা, পাঠকমনে সব বিষয়ে জিজ্ঞাসা সঞ্চারিত করা । 
এ সচেতনতা আর জিজ্ঞাসাকে যে সমাজ বা রা ভয় করে, সে সমাজ 
বা রা নিজের সবনাশ নিজেই ডেকে আনে । লেখকের স্বাধীনত। 
হরণ করা মানে একটা জাতিকে অপরিণত-বুদ্ধি তথা না-বালেগ করে 
রেখে দেওয়া । নিবিচারে শাসন-ক্ষমতা চালাবার জন্ত এট একট 
মোক্ষম উপায় মনে করা হয় বটে কিন্তু সম্বদ্ধৎ উন্নত আর শজিশালী 
জাতিগঠনের পথ এটি নয়। অপরিণত-বৃদ্ধি নাবালেগ মানুষকে দিয়ে 
একট দাস জাতি গাড়। যায় সত্য কিন্তু মহৎ জাতি গড়া যায় ন1। 
অবাধ আলো হাওয়া না পেলে গাছ যেমন বড় আর শক্ত হয় না 
তেমনি মানুষ আর দেশও বিশ্বজ্ঞান আর মুক্ত চিন্তার স্পর্শ না পেলে 
বড় আর শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠেনা। মানুষ মনোজীবী প্রাণী 
বলে তার বেলায় এট! আরো বেশ করে সত্য। 

রা্ট সব সময় আনুগত্যের উপর জোর দিয়ে থাকে । ভালো কথা। 
কিন্ত তার আগে রা্টকে আন্গত্যের কি অধিকারী হতে হয় না? যথার্থ 
অধিকারী হলে, আনুগত্য স্বতঃম্ফং্ত না হয়ে পারে না। নিঃসলেহে 
আমি আমার দেশ, রার্ট আর সরকারের প্রতি অনুগত কিন্তু তাই বলে 
আমি অন্ধ আনুগত্যের পক্ষপাতী নই। আমার আনুগত্য চক্ষুঘ্মানের 
আণুগত্য ॥ আমি আমার রাণ্রের প্রতি তাকাতেই চাই জিজ্ঞাস ঘৃষ্টিতে । 
আমি অনুগত নাগরিক বলেই এ জিজ্ঞাসা আমার জন্ত অপরিহার্য | 
যে পঞকার বা রাষ্রের আমি অনুগত নাগরিক, সে সরকার বা রাষ্ট্র আমার 
আনুগতোর অধিকারী কিনা, আমার আনুগতোর থার্থ হকদার কিনা 
তা জ।নার অধিকার আমার রয়েছে । আমার মানে সমস্ত নাগরিকের । 
নাগরিকদের এটি একট গণতান্রক অধিকার । আমরা লেখকরা একই 
সঙ্গে সরকারের সমর্ক আবার সরকারবিরোধীও | সরকার যখন 
জনগণের কল্যাণের পথের অনুসারী তখন আমর! সরকাতাযর় পক্ষে, 
সরকার যখন জনম্বর্থের বিরোধী তখন আমরাও সরকারবিরোধী ॥ 
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সরকারবিরোধী হওয়া! মানে দেশের বিরোধী বা দেশের শক হওয়া 
নয়। রাষ্ট্রধিক্ঞানী হ্যারম্ড লাস.কি বলেছেন £ ৩ ৫1061 [60] (10 
5699 &0995 770 11019 ৪. 21959350307 08610119170. 200. (151 
70059101115 01 [7910016 500 0100101১03 00০11%0 19 1110 17211) 
+010৫'0010 %/0. 1050 2017096 30151]11চ 17 59০01619 ৮/18101) 1110 


926 ০017117091১. ...... [111৭ 2৮ 22502. 1709 ৪. 019,300 91 


৬1০60] 11. 18011072115. 10 2160078156 1193 £ 5185919 


99৮ 19911500091 200 111918]. 

জাতিকে নৈতিক আর মন-মানসের দাসত্ব থেকে বাচাবার দায়িত্ব 
লেখক আর বুদ্ধিঙ্গীবীদের । বাংলাদেশের মহৎ লেখকর] সব সময় এ 
দায়িত্ব পালন করে এসেছেন । রবীন্দ্রনাথ আর নজরুল আজে আমাদের 
সামনে এ বিষয়ে মুতিমান জাদর্শ ! তাদের সেআদর্শ আর দায়িত 
এখন আমরা যাক্কা বেচে আছি আর ধারা সামনে আসছেন তাদের 
কধের উপর এনে পড়েছে । লাস.কি এও বলেছেন £ 07৩ 00৩1, 
17 91016, 0911 00০ 518৩ 0 90০011) 15 6556:1618] 09 05800]. 
কাজেই বহু তাগের বিণিময়ে ষে স্বাধীনতা অজিত হয়েছে তাকে রক্ষা! 
করে অর্থপূর্ণ করে তোলার জন্ রাষ্ট্রের প্রতি জিন্রান্থ দৃষ্টিতে তাফাতে 
আমর! বাধ্য। তান হলে জেখক হিসেবে আমাদের কতববা-চ্যুতি, 
স্বধম চু/তি ঘটবে। রা বার পরিচালকরা আর যাকেই ফাকি দিতে 
বা বোকা বানাতে পারে না কেন লেখক ব। বা বুগ্ছিদীবীদের পারে না। 
লেখকর। একটি তৃতীর নেত্রের অধিকারী যে চোখ দিয়ে তারা সব 
কিছু দেখতে পায়। তাই তাদের ক্ষমতার এত ভয়। এ ভয়ের নগ্ন বূপ 
আমর! পাকিস্তানী আমলে বেশ ভালো করেই দেখেছি । শাসকরা ভালে। 
করেই জানেস্বাধীনত। আর সংগ্রামের, বিদ্রোহ আর প্রতিরোধের বীজ 
লেখকদের কলমের মুখ থেকেই নিঃস্থত হয়--সেখান থেকেই তা ছড়িয়ে পড়ে 
চারদিকে । তাই তার্দের সব চেয়ে বড় আক্রোশ লেখকদের উপর। 
পরাজয়ের পূর্ব মুতে পাক হানাদার বাহিনী লেখক আর বুদ্ধিজীবীদের 
তালিক। বানিয়ে খুঁজে খুঁজে যে হত্যা করেছে তা মোটেই অকারণ 


হও 


লয় ।॥ তাক্স। দেখেছে বাংলাদেশে ঘত আন্দোলন হয়েছে তার পেছনে 
ভাবগত প্রেরণ! জুগিয়েছে লেখকরাই সব সময় । 

কলম কথা বলে না সত্য, কিন্ত কলম সব সময় মুখর। কলমের 
এ মর্যাদা রাখার দায়িত্ব লেখকদের ॥। চারদিকে যদ্দি অন্তায়, অবিচার, 
মিথ্যা আর অনাচার লেখক দেখতে থাকে, তখন কি তর পক্ষে চোখ বুজে 
থাকা সম্ভব ? প্রতিবাদ তাকে জানাতেই হয়। অসতোযের বিরুদ্ধে আওয়াজ 
তুলতেই হয় তাকে । দূঃখের বিবর প্রতিবাদী লেখা ত বটেই এমন কি 
সাধারণ লেখ প্রকাশের পথেও আজে! যথেই বাধা রয়েছে আমাদের 
সামনে । বিশ্ববিস্তালয়ের অধ্যাপকরাও এখন আর আগের মতো স্বাধান 
নয়। সামরিক শাসনের আগে এরা অনেক বেশ শ্বাধীন ছিলেন। 
আমাদের কোন কোন প্রতিভাবান লেখক সরকারী কর্মে নিযুক্ত, বিশেষত 
শিক্ষা(বভাগে - সরকারের অনুমতি ছাড়া এ'দেরও নাকি কোন রকম লেখা 
প্রকাশের অধিকার নেই । পরাধীনতা কিন্বা পাকিস্তানী ওপনিবেশিকতার 
যুগে লেখকদের সামনে যে বাধা ছিল আর্জো তা রেখে দেওয়া বা 
নতুন করে আরোপ করার কোন মানে হয় না। নিঃসন্দেহে সাহিতোর 
অগ্রগতির পথে এ সব প্রবল অন্তরার। এসব বিধিনিষেধ একারণেও 
অর্থহীন যে এ থেকে সরকার ব। জনগণ কারো কিছুমাত্র ফায়দা হয় 
না। অথচ অকারণে এ নিষেধ খড়েগর মতো সরকারী চাকরিতে কর্ম- 
রত লেখকদেয় মাথার উপর ঝুলতে থাকে । নিছক সাহিতা পত্রিকা! 
প্রকাশের ডিক্রেয়ারেশন পেতেও নাকি এখন চূড়ান্ত হয়রানি ভোগ 
করতে হয় । একদিকে সংবাদপব্ের উপর কর্তৃত্ব, অন্যর্দিকে এসব বাধা" 
নিষেধ, বহু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ডিক্রেয়ারেশন নাকি পাওয়াই যায় না। 
ফলে বাংলাদেশের সম্পাদক আর লেখকর৷ এখন আর কোন রকম 
ঝুকি নিতেই চান না। অথচ ঝুকি না নিলে অন্তায়ের প্রতিকার 
সম্ভব নয়। 

আমুবীয় সামরিক শাসনের সুচনার় “শিশ্তীর শ্বাধীনতা নামে আমি 
একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম । তাতে ই" এম. ফরস্টারের নিয়লিখিত 
উচ্ধ'তি দিয়েছিলাম, আজকে স্বাধীন বাংলাদেশে আবারও সে কথাগুলি 


চি 


গ্বরণ ধরার প্রয়োজদ বোধ করছি। ফরটায় বলেছিলেন £ “তিনটি 
কারণে, আমি লেখকের স্বাধীনতায় বিশ্বাস কণ্ধি। প্রথমত লেখককে 
নিজে বোধ করতে হবে তিনি পুরোপুরি স্বাধীন, তা না হলে স্থা্টার 
জন্ত ভালো কিছু রচনার প্রেরণাই তিনি পাবেন না। তিনি যদি নির্ভয় 
হতে পারেন, মনে মনে আতন্থ হতে পরেন, সহজ হতে পারেন ভিতরে 
ভিতরে, একমাত্র তখনই তিনি পাবেন স্জনশীলতার অনুকূল পরিবেশ । 
দ্বিতীয়তঃ, লেখক শুধু নিজে স্বাধীন এ বোধ করলে চলবে না, স্বাশ্বীনতা 
হলো লেখকের জন্ত প্রাথমিক শর্ত । কিন্তু সে সঙ্গে আরো কিছু চাই। 
লেখক বা ভাবছেন অন্তকে তা বলার স্বাধীনতাও আটার থাক। চাই। 
তা না হলে তার অবস্থা হবে বচ্ধমুখ বোতলের মতো । লেখক শুনে 
বিহার করতে পারেন না।শ্শ্রেতা বা পাঠক না হলে তার চলেনা। 
প্রকাশের পথে অন্তরায় থাকলে তিনি একদিন অনুভব করতেই তুলে 
যাবেন । অনেক সময় শৃভবুদ্ধিসম্পমন সরকারী কর্মকর্তারাও এ সতাটা! 
বুঝতে পারেন ন। বুঝতে চান না। ফলে অনিচ্ছা সত্বেও তারা ভালে কিছু 
স্ট্রর অন্তরায় হয়ে দাড়ান তৃতীয়তঃ, জনসাধারণের যর্দি সব রঙ্ষম লেখা- 
পড়ার ম্থ।ধীনতা ন' থাকে, লেখকের চিন্তা আর অনুভূতিকে যদি তারা গ্রহণ 
করতে অক্ষম হন বা বাধা পান তা হলে তাদের নিজের চিস্তাশজি 
এবং অনুভূতিও চাপা পড়ে যাবে। ফলে তারা থেকে বাবে অপরিণত 
তর্থাং « [71708 0070” । কাজেই লেখকের স্বাধীনতা যে শুধু লেখকের 
জন্তই প্রয়োজন তা৷ নয়, জনসাধারণের বুদ্ধি আর মানস বিকাশের 
জণ্তও ত। অত্যাবশ্যক |” আখের বিবন্ন, দেশের সংবিধান রচিত আর 
অনুমোদিত হয়েছে । আশা করা যায় এ সংবিধানে লেখকদের পরিপূর্ণ 
স্বাধীনতা স্বীকৃতি পেয়েছে । অবশ্থ সংবিধানে স্বীকৃতি পাওয়। তেমন 
বড় বথ! নয়, বড় কথা বাস্তবায়ন অর্থাৎ বাস্তবে স্বীকৃতি । ভর আগেও 
জনগণের বিভিন্ন অধিকারের শাসনতান্ত্রিক স্বীক্কতির কথা আমরা বহধার 
সরকারী অমাত্যদের মুখে শুনেছি । কিন্তু জীবনে তা কখনো বাস্ত- 
বাক্লিত হয় নি। ফলে জনগণের অবস্থ! যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে 
গেছে। সে সন্ধে জনমনে বার বার জেগে উঠেছে তসন্তোষও | রাজ- 
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নৈতিক সুবিধাবাদীদের চক্রান্তে এবারও যেন তেমন ন। ঘটে । লেখকদের 
পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা! যেন শ্রেফ কাগজে-কলমে নয় বাস্তব জীবনেও লান্ড ধুয়ে 
স্বীকৃতি ৷ সরকারের মনে রাখা উচিত, সমালোচন৷ গণতগ্ত্রের এক অপরিহার্য 
অঙ্গ । গণতণ্র আর সমালোচন। হাত ধরাধরি করেই চলে । সমালোচনা 
থেকেই রাঃ খ'জে পায় সঠিক পথের দিশা ॥। সমালোচন। ছাড়া! ফোন 
সরক্ষারই দুস্থ ও নুষ্ট'ভাবে গড়ে উঠতে পারে না। হ-হজুকেন্সা কোন 
বারেরই নিভরযোগ্য শি নয় । লাস্ক্ি বাকে 10691185 6706116705 9£ 
০0116101317 বলেছেন তা লেখকের জন্ত্র যেমন তেমন রা্রের জনও স্বাশ্থাপ্রগ্‌ । 
এ না হলে রাষ্ট্র কখনো সঠিক পথ, অুস্থতা আর স্বাস্থ্যের পথ খু'জে পায় 
না। লেখকদের দায়িত্ব সে পথ দেখানো । লেখক হ-হজুর হাতে 
গেলে বলেছি স্বধমচ্যুত্তি ঘটে। আমাদের দেশে তেমন ৃষ্টান্ত 
বিরল নয় ॥ তবুও আমি বলবে এহ্‌ বাহ্য। খাটি জেখফ কখনো! হ- 
হ্জুয়ের ভূমিকায় নামতে পারে না। রাজনৈতিক মুক্তির চেয়েও ঘনের 
মুজি। বুদ্ধির মুক্তি অনেক মূল্যবান। এ ছাড়া স্বাধীনতা কখনো অর্থ- 
পর্ণ হয় না। স্বাধীন চিন্তা ছাড়৷ শুধু যেআমাদের বুদ্ধি সংকীর্ণ হয়ে 
থাকবে ত। নয়, দেশের মানুষের মনুষ্যত্বেরও ঘটবে না যথাযথ বিকাশ, 
জ্ঞানের চচণ হয়ে থাকবে কুদ্ধ' মন হয়ে থাকবে দূর্বল। দুর্বলচিত্ত 
মানুষের স্বভাব সত্য-মিথ্যা নানা সংস্কারের শিকলে বাধা পড়া ॥ তেমন 
অবস্থায় ভিতরে-বাইকর়ে অধীনতার সনন্ত বন্ধন ছেদন করে সব স্ছকম 
অন্যায় অবিচারেয় বিরুদ্ধে মাথ! ভুলে দশাড়াবার সাহসটুকুও আমরা 
হারিয়ে বসবো ॥ তাই লেখার স্বাধীনতা, লেখকের স্বাধীনতা আগ্নাদের 
যে-কোন মূল্যে অক্ষুগ্নই রাখতে হবে। সংবাদপত্র আর সাংবাদিকদের 
পুরোপুরি স্বাধীনতা বাস্তব-ক্ষেত্রে যেন স্বীকৃতিলাভ করে জায় তা খেন হয় 
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দবিদ্ব 1. সন্থকারী-.বা। বেসরসকারী বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত লেখকদের 
কেন ষে সরকারী দণ্ডতর বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে লেখা প্রকাশের জন্য 
জনুদতি লিতে হবে তা আমা বুদ্ধির অগম্য ॥ আমাদের দেশে যে-কোন 
নাফ অভিনয় করতে হলেও নাকি আই. বি. পুিলিশর মঞ্জ,রি প্রয়োজন 
হয় আজে! + এ সবই লেখকের স্বাধীনতার পরিপন্থী ॥ এ সব অচিরে 
বাতিল হওয়া উচিত ॥ আইনের খেলাপ কিছু লেখ! বা বল! কিংবা অভি- 
নয় কর! হলে প্রতিকারের ব্যবস্ব। প্রচলিত আইনেই ত রয়েছে । যে-সব 
বিধিনিষেধের কথা উপরে উল্লেখ করলাম তা সাহিত্য-শিল্লের অবাধ 
বিকাশের পথে অন্তরায় বলেই আমর! সে সবের আশু অবসান কামন! 
করাছি। 


আরু একটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবে! । কোন বিশেষ 
দল ব! ফোন বিশেষ সরকারের প্রতি আমাদের আনুগত্য নয়, আমাদের 
জানুগতয দেশের মানুষের প্রতি, গ্েশের সাহিত্য আর সংস্ক'তির প্রতি। 
থে দল ব। সরকার এসবের পক্ষে আমরা লেখকরাও তাদের স্বপক্ষে, যে 
গল ঘা! সরকার এ সবের বিরোধী আমরাও তাদের বিরুদ্ধে ॥ তখন 
আমাদের একমাত্র হাতিয়ার কলমের সাহায্যে আমরা তান প্রতিবা 
করযে! | প্রয়োজন হলে সংগ্রাম করতেও ছিধা করবো না। লেখকরা 
জনগণ থেকে বিচ্ছিদম নয়। তার মানে জনগণের ভালো-মন্দের সঙ্গে 
লেখকরা একাতা। জনগণের কল্যাণের সংগ্রাম লেখকদেরও সংগ্রাম ॥ 
ঞ সংগ্রামের পথেই লেখকদের স্জনঞগলতার ঘটে বিকাশ ॥ বিজ্ঞানী 
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1690) 5360851৩160 00277 09০01; ৪০০৫ ৮ ৮৪108 8০৩০ 
12 ০010977 99০1, 6০৮ ৮9 9511617)6 91010011193 &  (51106200115,, 


তাই সব কথার শেষ কথ! লেখকের স্বাধীনতা লেখকের হাতেই। 
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সে স্বাধীনতা বজায় রাখতে হলে বাংলাদেশের এযৃগের লেখকদের, 
রর যেমন জনন করতে হযে সব ভয় আর বাধাবিত্ব তেমনি 
শন্দিকে ভয় করতে হবে সরকাবী-বেসরকারী সবরকম প্রলোভন । 
এ দুই জয়ের পথেই লেখকের স্বাধীনতা হবে জুনিশ্চিত। 


স্বাধীনতা বনাম শুভবুদ্ধি 


স্বাধীনত1 আমর পেয়েছি অর্জন করেছি বহু রক্ত আর অশ্রর বিনি- 
গয়ে। স্বাধীন সাবভৌোম বাংলাদেশ আর বাংলাদেশ সরকার হয়ছে 
গঠিত। বাঙ্গালীর দীর্ঘদিনের আশ! আকাঙক্ষ। হয়েছে পূর্ণ ও চরিতার্থ । 
আশাতীত ভ্রত গতিতে আমরা আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্যে পৌচিয়েছি। 
যে তিনট লক্ষ্য আর আদর্শকে সামনে রেখে আমাদের এবারকার 
্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত এবং যার উপর ভিত্তি করে স্বাধীন 
গণগ্রজাতাস্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার গঠিত তার প্রথমটি সাবিক গণতন্ত্র, 
সিতীয়টি ধর্মনিরপেক্ষ তা, তৃতীয়টি সন্াঙ্জতাঘ্রিক অর্থনীতি কিন্ত এসব 
রাতারাতি হওয়ার নয়, বিশ্যে করে শেষ দুটিকে বাস্তবায়নের জন্য 
যথেই সময়ের দরকার, দরকার সুষ্ঠ, পরিকল্পনা, দক্ষকর্মী আর যোগ্য 
নেতত্বের। তার চাইতেও বড় কথা । এসবের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন 
শান্তি, শঙ্খলা গার নিরাপত্ত।। নিরাপন্তা শুধু কোন এক বিশেষ 
শ্রেণী বা রাজনৈতিক দল ভুজের নয়- দলমত নিবিশেষে সমস্ত নাগরিকের । 
ত! না হলে স্বাধীনতার যে বৃহত্তর উদ্দেন্ক তা বার্থ হবে। এদেশের 
সমস্ত মানুষ, সব শ্রেণীর নাগরিক বাতে শান্তি আর নিরাপদে বাস 
করতে পারে তা দেখার প্রাথমিক ও প্রধান দায়িত্ব সরফারের 
যেমন তেমনি যে রাজনৈতিক দল গণসমথনের ফলে আজ দেশ শাসনের 
অধিকার পেয়েছে সে দলে ও অর্থাৎ তার কর্মী আর নেতাদেরও | 


তা না হলে রাজনৈতিক দল হিসেবে তারা যে শুধু জনপ্রিরভা হারাবে 
তা নর, অচিরেই হারাবে গণসমর্থন এবং লুষ্ঠ,ভাবে সরকার পরি- 
চালনাও তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে উচবে। বিরোধী দল কিছুট! 
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দারিতহীন হলেও চলে কিন্ত সরকারী থা সরকার সমর্থক, দলের দায়িস্ব- 
হীন হওয়া চলে না--কারণ সরকার সর্ব সাধারণের প্রতিভূ, শুধু দলীয় 
মানুষের নয়, সর্বসাধারণের সাবিক মঙ্গলের দায়িত্ব সরকারের । তাই 
সরকারকে সর্বতোভাবে নিরপেক্ষ আর দায়িত্বশীল হতে হয়। 
আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল স্বাধীনত। । ত। আমরা অর্জন 
করেছি। কিন্তু তার আনপের সাধ দল*মত নিবিশেষ দেশের আপামর 
জনসাধারণ পাচ্ছে কিনা? না পেলে তার অন্তরায় কোথায় খুজে 
বের করতে হবে । মনে রাখতে হবে যে ফোন সংগ্রামে বা যৃদ্ছে 
দেশের সকল মানুষ শরিক হয় না, শরিক হতে পারে না। এমনকি 
ধারা সংগ্রাম ও যুদ্ধকে সর্বান্তকরণে সমর্থন কষেছে তাদের সকলের 
পক্ষেও সাক্ষাতভাবে যুদ্ধে অশ নেওয়া সম্ভব হয় নি। বাংলাদেশে সাড়ে 
সাত কোটি মানুষ বাস করে, তবুও এবারকার সর্বাত্মক সংগ্রামে 
মোটামুটি কয়েক লক্ষ লোকই সাক্ষাৎভাবে অংশ নিয়েছেন, অগ্্গ হাতে 
যুহ্র করেছে কয়েক হাজার মাত্র ॥ বাকি মানুষের শতকরা নকাইজনেরও 
বেশ সংগ্রাম ও যুচ্ধের প্রতি সমর্থন দিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। 
এবং এসব লোফ কোন একট। বিশেষ দলের নয়, অনেক কোন দলভুক্ত 
নয় ॥ পাকিস্তান বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের মূল কারণ, দেশের 
মানুষের ফাছ থেকে তারা কোন জনসমর্থন পায় নি। শুধু সৈন্ত আর 
অন্ত্রের জোরে যৃদ্ধ করা যায় না।॥ পেছনে জনসমর্থন অত্যাবশ/ক । 
আমাদের গেরিলারা আর আমাদের মুক্তিবাহিনী জনগণের সর্বাত্মক 
সমর্থন শুধু নক্প, সাহাধ্য সহায়তাও পেয়েছে সব রকমে। তা না 
হলে দেশের অভান্তরে এসে তারা পাকিস্ত'ন বাহিনীর বিরুদ্ধে নাশক 
তামুলক কাজ আর খণ্যুদ্ধ চলিতে পারতো না। দেশের সাধারণ 
মানুষের এ নীরব অবদান ভুলে যাওয়ার নয় ॥ আমি ব্যক্তিগতভাবে 
জানি আমাদের অনেক ছেলে, অনেক ছাত্র ও নিষ্ঠাবান কী গোপনে 
গেরিলা আর মুক্তিবাহিনীর লোকজনকে নানাভাবে সাহাধ্য করেছে। 
এদেয় অনেকে তথকণ্থিত "বদর বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে তশেষ 
নির্যাতন ভোগ করেছে । অনেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারে লি, 
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এ জল্লাদদের হাতে নৃশংসভাবে হয়েছে নিহত। এসবই ইতিহাস, 
আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের অবিষ্ষিক্প অঙগ। এর! যে 
সকলে আওয়ামী লীগ কিছ ম্যাপের সদস্য ধা সমর্থক তা নয়, এদের 
অনেকে দল-নিরপেক্ষ কিন্ত দেশপ্রেমিক, এমন কি যাদের বাপ-চাচা মুসলিম 


লীগ করে বা এক সময় করতো তাদের ছেলেকেও আমি গেকিলা আর 
মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করতে দেখেছি । 
এবারকার সংগ্রাথে আওয়ামী লীগের প্রধান ভূমিক৷ ছিল এ বিষয়ে 


বিশ্বুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্ত বৃহত্তর পরিধিতে এবারকার সংগ্রাম ছিল, 
সত্যিকার অর্থে সব্দলীর সংগ্রাম যাকে বল। যায় জনযৃদ্ধ। এদেশের 


প্রায় সবমানুষ একভাবে না একভাবে এ সংগ্রামে হাত মিলিয়েছে, মন 
মিলিয়েছে, জুগিয়েছে অর্থ-সামর্থ; ॥ 

স্বাধীনতার পর এ সর্বাত্মক আর সাবিক দৃষ্টিতে দেশের দিকে আর 
দেশের মানুষের দিকে তাকাতে হবে - অ-সংকীর্ণ ₹দার আর সহনশীলতার 


দৃষ্টিতে তাকাতে হবে সব মানুষের প্রতি । যার! সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে 
চলে ধার নি তাদেরকে শক্র ভাবলে মারাতক ভুল করা হবে। মনে 
রাখতে হবে সত কোটি মানুষ কখনে। দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারে না 
আর এ ভাবে চলে যাওয়া মানে সমস্ত দেশ আর দেশের যাবতীয় সম্পদ 
পাকিস্তান সৈত্তবাহিনী আর অবাঙালীবগন্ঠদের হাওল] করে দেওয়া । 
তেমনি মান্পাত্বক ভুল কর! হবে যর্দি এখন বেআইনী ঘোষিত দলগুলির 
সব নেতা আর কমীকে নিবিচারে শত্র মনে কর! হয়। এ করা হলে 
বর্বর পাকিস্তান সৈক্গবাহিনীরই করা হবে অনুকরণ । ওরা যেমন 
আওয়ামী লীগ আর ন্তাপকে শুধু বেমাইনী ঘোষণা করে ক্ষান্ত হয় নি, 
নিবিচারে এ দুই দলের সদস্য আর সমর্থকদের গুলী করে মেরেছে, 
ঘরধাড়ী পুড়িয়ে ছারখার করেছে, ধনসম্পদ লুঠ করেছেঃ তেমন বর্বরতার 
পরিচয় ষেন আমরা না দিই। বর্বরতার অত্যাচান্ম আর জকথ্য জুলুনই 
যে ওদের আশু পতন ডেকে এনেছে এ বিষয়ে আমি নিঃসল্গেহ । আমরা 
যদি আজ ক্ষমতা হাতে পেয়ে ওদেরই শদাক্ক অনুসরণ ফরি তা হলে 


আমাদেরও পতন অনিবার্ধ। আল্লাহ্‌ সধ সহ্য করেন কিন জুলুম সহ 
করেন না, কোরানে বহু জায়গায় জালেমের উপর লানৎ বধিত হয়েছে । 
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আমাদের গণতান্রিক দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের 
অপরিহার্য অঙ্গ । কাজেই অগ্ঠান্ত গণতান্ত্রিক দেশের মতো আমাদের 
দেশেও বহু রাজনৈতিক দল আছে এবং আগেও ছিল ' এখন ধর ভিত্তিক 
বা সাল্প্রদায়িক দললগুলিকে বেআইনী ঘোষণ। কনা হমেছে । এ ঘোষণার 
আগে যারা এ সব দলের সদশ্য বা সমথক ছি এখন যণ্দ নিবিচারে 
তাদের সবাইকে অগ্রাধী মনে করা হয় তা হলেও ভয়ানক ভুল কৰা 
হবে এবং করা হবে অধিচার, যে অনিচারের বিনদ্ধে সংগ্রাম কার 
আমরা আজ স্বাধীন হয়েছি । এখিয়। খা আর তান সামরিক জান্টা 
যেমন আওয়ামী লীগকে বে-আইনী ঘোষণা কলার গর্ও আওয়ামী লাগ 
কমা আর সগর্থকদের ণডাইনী দেপাক্জা' করেছিল, আসছাও কি এখন 
তাই করবো? না- স্বাধীনতা আমাদের দিল-মনাক্ গশয় আর দার 
করেছে, আমরা সহিষ, আর মাশীল হায়ে এভ-াজিল পশ্চিয় দেবো । 
তা নাহলে দেশে অশান্তি লেগে থাকার । আমাদের নব প্রনিছিত বা? 
কিছুতেই স্থিতিশীন হতে পারবে না । আমি নিদে ধর্দভি শুক রাজ- 
নীতির ঘোর বিোতী। এসস্বর্কে আমি বন কড়া প্রবন্ধ লিখেছি ইঠিগুবে । 
আমার আন্তরিক বিশ্বাস ধর্মনবে লানীতির সাঙ্গ শিশালে শুন যে 
রাভনীতির ক্ষতি হয় তা নষ ধমেগিও ক্ষতি হে, ধমের আগিল উদ্দেশ্াই 
হয়ে যায় ব্যর্থ। তবুও আশি ব্ল্না অতাতে ধন ত্তিক হাজন।তি 
যারা করেছে বা বেআইনী (ঘাধিত ধন ভিত্তিক বা সান্বায়িক রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠানের সব সদশ্য আর সথথক ছিল সবাই তাত মদ লোতি নয 
সবাই দৃক্ধ.:কান্ী বা অপন্নাধী নয়। বিশেষ করে মুসাদ্ম লীগ অতি 
পুরানো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্ষে আমাদের বন 
জননেতা আর বম দ্ধকাল সংশিষ্ট ছিলেন। তাদের অনেকে এখন 
বয়োবৃদ্ধ,। রাজনীতি থেকে একরকম অবসর নিয়েছেন বলা যায় । 
তার! দেশের বা নিজেদের গশ ও গ্রামে কোন উপকার করেন নি একা 
বলাও ঠিক হবে না। আওয়ামী লীগ নেতাদেরও আনকে একা 
মুসণীম লীগে ছিলেন এবং সেখানেই তাদের ক্সাজনৈতিক জীব।ণর হাতে 
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খড়ি। স্বয়ং মরহুম সোহরওয়াণ্ণ আর শেখ মুজিবর রছমানও প্রথম 
জীবনে মুসলিম লীগের নেতা আর কমী ছিলেন। এখন পরিবতিত 
পরিবেশে মুসলিম লীগ যখন বে-আইনী ঘোষিত হয়েছে এখন থেকে 
কেউ যদি মুসলিম লীগ করে তাহলে শিঃসক্দেহে তিনি অপরাধী হবেন। 
সে অবস্থায় আইনানুগ শাস্তি তার প্রাপ্য । আমার তাপত্তি ডাইনী 
শিকারের বিরুদ্ধে অর্থাৎ অতীতে মুসলিম লীগ করার জন্ত এখন দও 
দেওয়ার আমি বিরোধী । তার মানে এ বয়সে অতীতে কেউ বদি দেশ 
আর মানুষের বিরুদ্ধে কোন দুক্র্ম করে থাকে ভার শাস্তি দেওয়া 
হবে না। তবে সে শাস্তি যথারীতি বিচার করে দেওয়। উচিত। জমা'ত 
ইসলাম বা নেজামে ইসলামে ভালে! লোক নেই ব। ছিল নাবাএঁ দুই 
দলেরও সব সদস্য বা সমর্থকরা মন্দ লোক একথা বল যায় না। আমার 
বিশ্বাস এ দু দ'লেও যথেষ্ট ভালো লোক আছেন এবং ছিলেনও ॥ আমার 
বন্তব্য সব দলের অপরাধীদের খুঁজে বের করে বিচার করে শাস্তি 
দেওয়া হোক । নিবিচারে কাকেও সে যে রাজনৈতিক দলেরই লোক 
হোক না যেন শাস্তি দওয়া নাহয় ॥। মোটকথ শত অপরাধী মুক্কি পাক 
কিন্ত একজন নির্দোযীও যেন দণ্ডিত না হয় । সরকার আর জনগণের 
শুভবৃদ্ধির কাছে আমার এট্ুকই আবেদন । 


শাম ০ উর হারার 
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সংস্কৃতি প্রসঙ্গে 


স্বাধীনতার পর আমাদের সাংস্কংতিফ জীবনের গতি-প্রকৃতি আর 
তার দ্বপরেখা সম্বন্ধে দশের বুদ্ধিজীবীদের মনে শ্বতাবতঃই লানা প্র্গ 
দেখ! দিয়েছে। স্বাধীনতার পূধে অর্থাৎ ১৯৭১-এর মার্চঠর আগে 
সাক্ষ,তিক চচণার ক্ষেত্রে আমাদের যা অবস্থা ছিল স্বাধীনতার পর তার 
ভেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে কি না, যে পরিবত”নকে নি:দলেছে 
চিহছিত করা যায় অগ্রগতি বলে-এটি আমাদের সামনে এখন এফ 
বড় জিন্ঞাসা | 

স্বাধীনতার মুক্ত হাওয়া আর পরিবেশ ছাড়। সংগ্কতিচচ৭ কখনে! 
সার্থক হতে পরে না-এ এক সর্ববাদী আর সর্বশ্বীকৃত সত্য॥ তাই 
দেখা ষায়, যিনি একদিকে ক্ষমতার জোরে গোপন আদেশ জারি করে 
সংস্কংতিসেবীদের স্বাধীনতা হরণ ফরেছেন' তিনিও অন্তদিকে সাংস্ক'তিক 
বিকাশের জন্য স্বাধীনতা যে অপরিহার্য ত1 প্রকাশ্যে অস্বীকার করার 
সাহস পাচ্ছেন না। ফলে অহরহ মাঠেময়দানে সবত্র সাংস্কতিক 
স্বাধীনতার বথ! তিনিও ঘোষণ। করে থাকেন । এখন আমাদের জিজ্ঞাসা" 
১৯৭১.এর ১৬ই ডিসেম্বরের পর বাংলাদেশের সংস্কংতিসেবীদের শ্বাধীনতার 
দিঃজ্ত আগের তুলনায় সম্প্রসারিত হয়েছেঃ না হয়েছে অধিকতর 
সংকুচিত? সম্প্রসারিত হয়েছে বলতে পারলে সবচাইতে বেশ খুশ 
হতাম আমি নিজে । আপনার! জানেন, দ'ঘধকাল ধরে আমি এ স্বাধীনতার 
মপক্ষে লিখে এসেছি। 

আমি একদা লিখেছিলাম--পোষা বাঘ যেমন খাটি বাঘ নয়, তেমনি 
পোষা শিল্পীও খাটি ছিন্বী নয়, ব্যাঘরত্ব-হারিত, ব্যাঘদ্ব-বিসিজিত বাঘকফে 
দিয়ে যেমন সার্কাসের খেল! দেখানো! যায় শুধু, তেমনি স্বাধীনতা 
বিসজিত বা ক্ষমতার কাছে বিক্রীত পোষ! শিল্পীদের দিয়েও ভ্রেফ 
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শিল্পের এফ রকম সার্কাসী ভুমিকা পালনই শুধু সম্ভব। অঞন শিল্পীর 
অপত্বত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না । 

স্বাধীনতা খণ্ডিত বা বিচ্ছিন্ন কিছুনর়। এতকাল আগরা শ্বাধীনত। 
অর্থে শেফ রাজনৈতিক স্বাধীনতাই বুঝে এসেছি-_-সে সঙ্গে মাঝে মাঝে 
অর্থনৈতিক স্বাধীনত।র কথাও বলেছি বটে; কিন্ত সাংস্ক-তিক স্বাধী- 
নতায় কথা আমরা কখনে উচ্চারণ করি নি, তার জন্ত কোন আন্দোলনও 
গড়ে তুলি নি। এ সম্বন্ধে আমাদের মনে হয়তো তেমন কোন স্বচ্ছ ধারণাও 
ছিল না, হয়তে! আমরা উপলব্ধি করতেই চাই নি এর গুরুত্ব ॥ একটা 
জাতির পরিচয় তার সংস্কতিতে ; কথাটা এভাবেও বল। যায়, একটা 
জাতিকে জাতি করে তোলে তার সংস্কতি -সংস্ক,তিতেই তার পরিচয় 
তার য। কিছু স্বাতন্র্য আর বৈশিষ্টা। রাজনৈতিক স্বাধীনত! বাইরের 
খোলস, সে স্বাধীনতা যদি মন-মানস আর প্রাণে সঞ্চারিত ন! হয় 
তাহলে তা কখনে। হতে পারে ন। দৃঢ়মূল সামগ্রিক আর জাতীয় 
দেহের সর্বস্তরে সম্প্রসারিত। দেহের চামড়ার মতে। বাইরের খোলসেরও 
ষে প্রয়োজন নেই ত। নন্ন, তবে জীবন আর জীবনের সজীবতা, বিকাশ 
আর সম্বদ্ধি নিভর করে প্রাণের উপর। মাতৃনুগ্ধের মতো প্রাণরসের 
সজীবনী জুধ। পান করেই জাতি মহৎ জাতি হয়ে ওঠে । এ প্রাণ- 
রসের আধার, ভাওার আর প্রঅ্রবণ সংস্ক.তিসাধন! সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, 
নাটক, নৃত্য ইত্যাদি কলাবিগ্ভারই যৌথ নাম সংস্কৃতি। এ সবের যথাযথ 
সাধনা আর বিকাশে জাতির সাংস্কতিক জীবন হয়ে ওঠে সমৃদ্ধ। 

তবে সবকিছুর পেছনে একটা আর্দি আছে, রয়েছে মূল বা গোড়া 
--সংস্কতিচচ্চগরও আদি বামূল গোড়া! শিক্ষা । সে শিক্ষার ক্ষেত্রে এখন 
যে নৈরাজ্যের স্যাট হয়েছে তা দেখে আমরা রীতিমতো আতংকিত । 
এর ফলে শুধু সাহিতা, শিল্প ও ললিতকল। নয়, জীবনের সব মূলাবোধই 
ধূলায় মিশে যাচ্ছে। সব শিল্পীকেই যথার্থভাবে শিক্ষিত হতে হয়-_ 
শিক্ষিত হওয়া মানে দকতা৷ অন্গনের সাথে সাথে মনেপ্রাণে কুচিশস 
আর চরিত্রবান হয়ে ওঠ। । ইংরেজী। ক্যারেকটার শব্দের অর্থেই আমি 
এখানে চক্লিত্র কথাটার ব্যবহার করছি । শিশ্বীকে চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের 
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অধিকারী হতে হয়। শিল্প-দক্ষতার মতো চরিত্র আর ব্যজিত্বও জন্ল 
নয়_সাধনালৰ।। সাধনায় যাদের অনীহা রয়েছে, তেমন সাধনা বিমুখদের 
কোন রম শিল্পের আঙ্গিনায় অনধিকার প্রবেশ না করাই বাঞ্ছনীয় । 

উদীচীর তরুণ শিগীঃগোঠ বোধকরি প্রধানত: স্ঙ্গীতেরই সাধনা করে 
থাফে। ₹চীতকে বলা যায় লঙিতকসার সবোত্তম অঙ্গ । একারণে 
বৈণিক যুগে সঙ্গীতকে বলা হতে। “দেবজনবিদ্যা” ॥ এর থেকে বুঝ। যায় 
যে, প্রাণীনকালেও ললিতকল। তথা সংগীতকে কতখানি উচ্চে স্থান 
দেয়৷ হতো । সঙ্গীত ছিল তখন সবসময়ের সাধনার বিদ্যা । এ সাধনাকে 
যারা গ্রহশ কঃতেন, তারা সারা জীবনের জন্তই তাকে বরণ কর.তন। 
এখনকার মঙে। তখন সংগীত শ্রেফ বিয়ে ফিঘ্বা বেতার-টেলিভিশনে নিবা- 
চিত কিন্বা স্থান পাওয়ার পাসপোর্ট হিসেবে গণ্য হতো! না। অর্থ- 
মোহ সবরবধম লশ্তিকশ।র পরম শক্র- এখন বেতার টেলিভিশন তরুণ 
শিল্পীদের সামনে তেমন একটা মোহজান যে স্যষ্টি করেছে তাতে সন্দেহ 
নেই। এর ফলে তরুণ সঙ্গীত শিক্ষাখাদের অনেকের একমান্ত মোক্ষ 
হয়ে দণ।ডিজেছে কোন রকমে বেত ব্র-তলিভিশনে স্থান পাওয়।, বেতার 
টেলিভিশন-শিদ। হিসেবে পরিচিভ হওয়া । এ মোনুল।ভের পর সাধনা 
কিন্বা অগ্রগাতর আব কোন ভাগিদন বোধ করে না এদেশের শিনীরা । 
এভাবে শিল্লী নিজেই ডেকে আনে নিজের অপত্ৃত্য। 

আগের দিনেও শি্ীদের শাবিক।র সমস্যা যে ছিল নাত নয়। 
তখন রাজ।-বাদশাহ-ভুষানী-নবা আমশিনেরা তাদের পুঠপোষকতা 
করতেন। এখন সমাজ বিবংনের ফলে সে সামন্ত শ্রেণী নিশ্চিহ । তাই 
শিল্পীদের পৃঠপোনকতার দায়িহ এসে পুড়েছে এখন রা, আর সমাজের 
উপর। সমাজ আর পলা সে দাত যথার্থভাবে পালন করছে'না বলেই 
বেতার-টেলিভিশনের ছারস্থ হতে শিল্পীরা একরকম বাধ্য হচ্ছেন অনেক 
সগয় আজ্পন্মান বিদজন দিয়ে । কারণ জীবনে জীবিকার চেয়ে বড় 
দাবী আর নেই ॥ ললিতকল' আজ এক মহাসংকটের সম্মখীন | যুগ 
আজ শুধ্‌ গতিশীল নয় বএং বলা যায় ধাবমান, তার অপরিহার্য অনুষঙ্গ 
যন্ত্র আর যাপ্রিকতা, তার দ্রাখী তাৎক্ষণিকের, সে চানক্প অডারে সন্তে সঙ্গে 
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সাপ্লাই । অথচ সবরকম ললিতকল। হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার, কঠোর 
শ্রমসাপেক্দ আর আজীবনের সাধনার বস্ত॥। নগদ বিদায় ষেখানে সেখানে 
সবকিছু সস্তা আর নিম্নমানের না হয়ে যায় না। শিল্ীর জৈবিক প্রয়োজন 
আর শিল্পের মান রক্ষা এ দু'য়ের সমন্তা আজ এক কঠিন সমন্তা॥। এ দুয়ের 
সমন্বয়ের অভাবে এখন কেউই পুরোপুরি সঙ্গীতজ্ঞ বা সঙ্গীতশিল্পী হতে 
পারছে না মামাদের দেশে। শিল্পীরা এখন জীবনের 'একভগ্রাংশই শুধু সঙ্গীতে 
কিন্বা অন্তান্ত কলাশিল্পে নিয়োগ করতে পারেন, নিয়োগ করে থাকেন । এ 
অবস্থায় উন্নতমানের সংগীত আর সঙ্গীতশিল্পী আশা করা যায় না। 
এখন আমাদের দেশে সঙ্গীতের যে এক নিদারণ অধোগতি হদখা যাচ্ছে 
তার কারণ বোধকরি এখানেই নিহিত । বলাবাহুল্য শিল্প জীবনের 
সবটুকুই দাবী করে। সে দাবী আমাদের শিল্পীরা পুরণ করতে 
পারছেন না। যতদিন তা করা সম্ভব হবে ন। ততর্দিন শিল্প সাধনায় 
আমাদের আশানুরূপ অগ্রগতিও আশা করা যায় না॥ এ প্রসঙ্গে 
আরে একটি মৌল বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টী আকর্ষণ করছি । 
মান যাই হোক আমাদের সঙ্গীতশিরীয় অভাব নেই, তরুণদের মনেকে 
সঙ্গীত শিখছেন, সঙ্গীতশিল্পী হতে আগ্রহী । এসবই আশার লক্ষণ। 
কিন্ত সঙ্গীত রচয়িতা ব। কম্পোজার কই? নতুন নতুন সুরদমৃদ্ধ সঙ্গীত 
ত দেখা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে না কোথাও । আর ফতফাল আমরা 
চবিতচবশ করতে থাকবে? পুরানোকে ভাঙ্গিয়ে আর কতনক্কাল চলবে 
আমরা ? আমাদের সঙ্গীত-সম্পদ কি রবীন্দ্রনাথ নজরুল কিন্বা থিজেব্দর- 
অতুল প্রসাদে সীমিত হয়ে থাকবে? আমাদের সমস্ত সঙ্গীত-প্রতিভ। 
কি নজ্ররুূলে এসেই হয়ে থাকবে সত? সঙ্গীতে আমাদের স্যজনশীনতা 
কি একেবারে বন্ধ্যা হয়ে পড়েছে ? স্বঞ্জনশলতার প্রাচ্য ছাড়! নলিতকলার 
কোন শাখাই সামনে এগুতে পারে না। তখন ঘুরে ঘুরে একই বৃত্তে 
মুরপাক, খাওয়াই হবে আমাদের ভাগ্য । এখন ত তাই করছি আমরা! ॥ 
ইদানীং একটি “বিচিত্রা” অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলে অশ্রটতে যাওয়ার 
প্রয়োজন পড়ে না। কারণ সেখানেও একই সঙ্গীত কিবা একই ধরনের 
ন্বতে'র যে পুনরান্বপ্তি ঘটবে, পৃৰ-অভিজ্ঞতা থেকে তা সহজেই অনুমান 
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করে নেয়! ঘায়। আমাদের পৃবস্রী বড় কবির! প্রায় সকলেই প্রচুর 
সঙ্গীতও রচনা! করেছেন। এ যুগের কবিদের মধ্যে তেমন কোন উল্লেখ- 
যোগ্য সঙ্গীত-রচগ্িত! বা কম্পোজারকে দেখা বাচ্ছে না। ফলে দিনে 
দিনে একট! শুন্তত। স্থষ্টি হয়ে চলেছে আমাদের সঙ্গীতজগতে । 

অন্য সবকিছুর মঞ্চে! স্থজনশীলতা৷ ছাড়া ললিতকলায়ও সম্ধি 
আসতে পারে না ॥। এমন কি নৃতে)ও ইতিপূৰে যারা নাম করেছেন 
তারা তা করেছেন স্থজনশীলতার পথেই । মরহুম বুলবুল চৌধুরী 
ইতিহাস-পুরান এমন কি চলতি ঘটনাপ্রবাহ থেকেও উপাদান নিয়ে 
নতুন নতুন নৃত্য পরিকল্পনা করে নৃত্যশিন্পে প্রচুর বৈচিত্র্য এনে তাকে 
সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন । তারপরে নৃত্যের নতুন পরিকরনায় কেউ হাত 
দিয়েছেন কি নাআমার জানা নেই ! উদয়শংকরও যে বিখজোড়। 
নাম করেছিলেন সেও স্থজনশীলতার পথেই । রামায়ণ কাহিনীকে 
তিনি নতুন করে স্থজন করেছিলেন তার ন্বত্য পরিকল্পনার নতুন 
আঙ্গিকে । তাতেই চমকে উঠেছিল দর্শক 'অপুর সংসান্' ব! 'কাবুলী- 
ওয়াল এত ভালো চলচ্চিত্র হতে পারলো কি করে? সতাঙ্জিং 
রায়ের প্রতিভা তার একমাত্র কারণ নয়। বড় কারণ পিছনে ছিল 
বিভূতিভূষণের সার্থক উপন্যাস “পথের পাঁচালি আর রবীন্দ্রনাথের 
“অদামান্য গল্প | বন্ধিমচন্্র, শরংচত্। রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য স্টশীল 
সাহিত্যিকের গন্নকাহিনী নিয়েই যে পশ্চিমবঙ্গের চলচিত্র শিল্প 
একদিন শমছ্ছ। হয়ে উঠেছিল, তাতে সন্দেহ নেই! অন্যানা দেশের 
দিকে তাকালেও আমরা এ একই দৃশ্য দেখতে পাবো! আমাদের 
এখানে যে চলচিত্র শির তেমন সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারছে না তার 
একট। বড় কারণ সাথক গর -উপন্তাসের অভাব। বন্স বা অর্থ 
সাফল্যের দিকে নর রেখে চলচ্ছিত্রের উপযোগী গল্প যে বান।নে। 
সায় না ৩1 নয়, কি তি কখনে: শিনোতর্ণ হতে পারে না । আমি 
বলতে চাচ্ছি-সব রকম শিল্পকারের পেছনে স্যঞ্জনশীলত। অত্যাবশ্যক । 
এ ছাড়া কোন রকম শিল্প-সাধনাই বেশী দূর অগ্রসর হতে ।রে না। 
শিল্পীর! ক কি ধন্ত্রসঙ্গীতের সাধনা করবেন-_কিন্তু তার জন্য নতুন কথা 
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চাই ন্বতূদ সুর আর কুক্রব্য চাই । শিল্পীর়াও যুগের সন্তানঃ” সবরকম | 
শিপ ও ঝুগশচেতনার বাহন । বুগেন চাহিদা আক প্রয়োন্বন, জিজ্ঞান্কা 
আন সমন্তার প্রতি তারা উদাসীন থাকতে পারেন না । নতুন স্জননীল 
প্রতিভার প্রয়োজন একারথেও অপরিহার্য । আমাদের সব কথ। আর 
আবেগেন-অনুভূতিকে ব্ববীক্রনাথ কি নজকুল প্রকাশ করে নিঃশেষ করে 
গেছেন, এমন দাবি এ দুই মহাপ্রতিভার প্রতিও কিছুমাত্র শ্রদ্ধার পরিচালক 
নয়। আমাদের নিজেদের পক্ষে ত হীনমন্ততার চরম । এমন ধাবুখ। 
দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর-- এও এক অচলায়তনে আটকে থাকা । 
স্কাতির এক সহজাত ধর্ম অচলায়তনকে ভাঙ্গা, ডিঙ্গিয়ে যাওয়া, কোথাও 
আটকে নাথাকা; আটকে না পড়া । তাই আমরা নতুন শিল্পী যেমন 
চাই, তেমনি চাই নতুন সঙ্গীত ব্লচয়িতাও | 


রাজনৈতিক অর্থে আমরা এখন পুরোপুরি স্বাধীন । কিন্তু এ স্বাধীনতা 
তেমন কোন জোয়ারের প্লাবন আনে নি আমাদের ভাবজীবমে, আমাদের 
কল্পনায়, আমাদের সংস্কৃতি সাধনায় । কোন জাতির জীবনে যখন জোয়ার 
আসে তখন তা সব দিকেই আসে। এ জোয়ান যদি ভাবজগতে কোন- 
প্লাবন না ঘটায় তা হলে তা নবজাগরণ তথা রেনেসাস হয়ে 
দেখা দেয় না। রাজনৈতিক জাগরণের সঙ্গে মানস-জাগরণ তথা 
মননশীলতার ক্ষেত্রে নব নব দিগন্তের উন্মোচন না ঘটলে তা কখনো 
ফলপ্রস্থ হয় না! এ কারণে আমাদের রাজনৈতিক জাগরণ বারে 
বারে ব্র্থতার সম্মুখীন হয়েছে । এবারও বিরাট এক রাজনৈতিক 
জাগরণ আর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর শ্বাধীন বাংলাদেশে আমাদের 
উত্তরণ ঘটেছে । এসক্ষে সাংস্কৃতিক জাগরণ যদি হাতে হাত না মিলার 
তা হ'লে এ স্বাধীনতাও অচিরে অর্থহীন হয়ে পড়বে । মানুষ শুধু 
রুট খেয়ে বাচে না কথাট1 পুরোনো হলেও সত্য। সংস্কৃতি হচ্ছে 
মনের খোরাক-__এ খোরাকের সাহায্যে মন"মানসের বিকাশ আর 
সম্প্রসারণ ঘটে । সাহিত্যঃ শিল্প, নৃত্য, অভিনয়, চিত্র আর সঙ্গীত এসবই 
সংস্কতির বুনিয়াদ। এসবের প্রভাবে ব্যক্তির শুধু নয়, সমগ্র জাতির 
মন আর চরিত্র সংহত আর পরিণত হয়ঃ হয়ে ওঠে রুচিশীল আর 
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ুস্ব। রাজনীতি যেখানে মানুষকে করে ক্ষমতা-সচেতন, সংস্কতিচচা 
সেখানে মানুষকে করে মনুষ্বত্ব-সচেতন । তাই জাতীয় জীবনের এক 
অপরিহার্য অঙ্গ সংস্কৃতিচর্চ। | 

সংস্কৃতিতে গণজীবনের প্রতিফলন শুধু ঘটে না, গণমানসের অভীপংসা, 
এষণা, আশা-আকাডকা আর ত্বপ্ন-কল্পনার প্রতিফলনও ঘটে তাতে ৷ 
অর্থাৎ যা আছে তাতেই সন্তষ্ট থাকা সংস্কতিচর্ভা নয়, যা হওয়া 
উচিত সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যমকে হতে হবে তারও ইক্ষিতবহ আর 
পথিকৃৎ । তাই বুজোয়া সমাজের সংস্কতিচর্চার সঙ্গে সমাজ- 
তান্ত্রিক সংস্কতিচর্চার রয়েছে বিরাট ব্যবধান । সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি 
শুধু গণমুখী নয়, জীবনমুখীও । অর্থাৎ সর্বস্তরের জীবনের সঙ্গেই তার 
সম্পর্কক₹_-তাতে ঘটে সব মানুষের জীবনের অভিব্যক্তি, তাতে ব্নপলাভ 
করে সর্বস্তরের মানুষের আশা-আকাঙক্ষা আর স্বপ্ন-কল্পনা । এ কারণে 
মানুষের জীবিকার সঙ্গে, তার প্রতিদিনের জীবন-সংগ্রামের সঙ্গের রম্েছে 
তার সম্পর্ক । এসবকে বাদ দিয়ে ওদের জীবনে সংস্কৃতিচর্চা স্রেফ 
বিলাস । এমনধারা বিলাসের স্থান নেই সমাজতান্ত্রিক সংস্কাতিতে ৷ 
যেহেতু আমাদের আদর্শ সমাজতন্বঃ সমাজতন্ত্রে উত্তরণ, তখন আমাদের 
সংস্কতিচর্চার পরিধিকেও সেভাবে সম্প্রসারিত আর র্বপায়িত করে 
তুলতে হবে । উদীচী শিল্পীগ্োষ্ঠীরও লক্ষ্য তাই হোক। জনজীবন 
থেকে বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতির আয়ু প্রায় নিঃশেষিত । জনজীবন আর জন- 
মানস যে সংস্কিতিতে দক্ষতার সাথে, শিল্পসম্বতক্ষপে প্রতিফলিত সে 
সংস্কতিতেই ওরা পেয়ে থাকে একই সঙ্গে মনের খোরাক আর প্রচুর 
'সনাবিল আনন্দ । এখন থেকে আমাদের সংস্কতিচর্চার লক্ষ্য তাই হোক । 
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গংবাদপত্জের স্বাধীন 


ম্বেহভাজন সভাপতি ও সমবেত সাংবাদিক বন্ুগণ ! আজকে 
আপনাদেত সামনে কিছু বলার স্ুযোগদানের জন্য সবাগ্রে আশি ঢাক। 
সাংবাদিক ইউনিয়নকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি । আপনারা জানেন 
আমি সাংবাদিক নই । তবে সংবাদপত্র ছাড়া আমারও দিন চলে না। 
আমার কেন, অনেকেন্ই চলে না । অধিকস্ত লেখক ছাড়া সংবাদপত্র আর 
ংবাদপত্র ছাড়া নেখক চলতে পারে না। উভয্নেই পরস্পরের ওপর 
নির্ভরশীল । সেদিক দিয়েও লেখক আর সংবাদপত্রের তথ্য সাংবাদিকদের 
সঙ্গে আমাদের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে । সেম্বাদে আপনাদের 
সাঙ্গনে কিছু কণা বলার হয়তে৷ আমার আছে । সংবাদপত্র আজ সভ্য 
জীবনের অপরিহার্ধ ও অবিচ্ছেগ্চ অঙ্গ হয়ে পড়েছে । তাই বোধ করি 
এ যুগকে বলা হয় সংবাদপত্রের যুগ-দি এজ অফ নিউজ পেপারস । 
আবার কেউ সংবাদপত্রকে চতুর্থ রা বা রাষ্রের চতুর্থ স্তন্ত বলে 
অভিহিত করে থাকেন। এতে বুঝতে পারা যায়, সংবাদপত্রের ক্ষমতা 
আর গুরুত্ব সম্বন্ধে সবাই সচেতন । শ্রেণী হিসেবে সংবাদপত্রের স্থান চতুর্থ 
নির্দেশ করা হ'লেও, আমরা জানি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সব রাষ্টই 
তথ রাস্থ্ীয় অঙ্গপ্রতঙ্গ সংবাদপত্রের ভয়ে সব সময় সপ্গস্ত থাকে । তাই 
একদিকে তার] সংবাদপন্রকে রাখতে চান খুশী, অন্্দিকে রাখতে চান 
শাসনে, ফলে অনেক সময় সংবাদপত্রের মাথায় যৃগপৎ বধিত হতে 
থাকে তোষণ আর শাসন- যেটা যেখানে কাজে লাগে। এ অবস্থা ও 
নীতি শুধু সংবাদপত্রের পক্ষে নয় দেশ বা সমাজের জন্তও শুর্ভ নয় মোটে ॥ 


বলা যায় সংবাদিকরাও সমাজ-জীবনের একরকম চিকিৎসক । 
যে রোগী চিকিৎসককে তার সব খবর জানাতে চায় না, দেয় না 
জানতে, তার যে দশ হওয়ার কথা- যে সমাজে সংবাদপত্র সব কথা খুলে 
বলতে পারে না, সে সমাজেরও অবিকল সে দশা না হয়ে যায় না । বল! 
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বাহুল্য, ব্যাধির কথা জানতে না চাওয়াও আম্ এক ব্যাধি । আর তা মনে 
ব্যাধি বলে দেহের ব্যধির চেয়ে অধিকতর ক্ষতিকর । ডাক্তারের যেমন রোগীর 
রোগ নির্ণয়ের পুরোপুরি স্বাধীনতা থাকা চাই, তেমনি সংবাদপত্রেও সংবাদ 
প্রকাশের আর সমাজদেহকে তন্ন তন্ন করে বিচার করার পূর্ণ স্বাধীনতা 
থাকা প্রয়োজন । এ না থাকলে শুধু যে সংবাদপত্র আর সাংবাদিকতা 
দুর্বল হয়ে পড়ে তা নয়, গোটা সমাজ আর জাতিও হয়ে পড়ে হীনবল, 
রক্তহীন ও ফাকাশে । আজকের দিনে সংবাদপত্র শুধু সংবাদ পরিবেশন 
করে না, উচ্চমানের আর দায়িত্বশীল সব সংবাদপত্র এখন জাতির প্রতি- 
দিনের সমগ্র জীবনটাই তুলে ধরতে চায় পাঠকদের চোখের সামনে । 
সংবাদপত্রের মাধ্যমে জাতি কথা বলে, প্রকাশ করে নিজেকে । আজকের 
দিনে জাতির পরিচয় সংবাদপত্রই বহন করে, রাজনীতিবিদ বা কোন 
দেশের মগ্ত্রীমণ্ডলী নয়। জাতির প্রতিদিনের গ্হোরা প্রতিফলিত হয় 
সংবাদপত্রে । সামগ্রিকভাবে সমাজদেহের চেহারা আমর! দেখতে পাই 
জাতীয় সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় । সংবাদপত্রকে সে সঙ্গে জাতির কঠস্বর 
বললেও কিছুমাত্র অতুঃক্তি করা হয় না। সে কস্বরকে তোষণ বা শাসন 
যেভাবেই হোক--স্তন্ধ কর দেয়া মানে জাতিকে বোবা! বানিয়ে দেয়! । 
মানুষ কখনও স্বাভাবিক মানুষ নয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানমতে 
কালা বোবারা স্বভাবতঃই কিছুটা আহাম্মক হয়ে থাকে, ওদের 
মানসিক বিকাশ পূর্ণতা পায় না সারা জীবনেও । মানুষ হিসেবে ওরা সব 
সময় থেকে যায় ইনফেরিওর বা হীন স্তরে । একট জাতির ঘদি এমন 
দশা ঘটে তাহ'লে পরিণামটা শিউরে উঠবান্প মতে নয় কি? স্বাধীন 
দেশে আমরা কেন বোবা মানুষ হয়ে থাকতে যাব? ডাক্তারকে 
মেরে-ধরে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়ার যে ফল তাকে প্রচুর খাইয়ে- 
দাইয়ে মোটা ফিস দিয়ে বৈঠকখানা থেকে বিদায় দেয়ার ও একই 
পরিণতি । অর্থাৎ রোগ নির্ণয় কবে চিকিৎসার সুযোগ দেয় না হ'লে 
বণিত দুই অবস্থার পরিণাম একই না হয়ে যায় না। খোসামুদে কথায় 
রোগী আরোগ্য হয়েছে তেমন কথা আজো শোনা যায়নি। 
অবশ্য ডাক্তার আর সংবাদপত্রসেবীকে নিরপেক্ষ আর সত্যবাদ হাতে 
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হয় । এ্ঠাদের কর্তব্য, এ তাদের বর্ম । সমাজের বৃহত্তর মজলের জন্যই 
ঠারদদেরকে এ কর্তব্য পালনের স্থযোগ দেয়া উচিত । সংবাদপত্রের জম্যই 
অপরিহার্য নয়, জাতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্যও ত1 আবশ্যক ৷ 

সংবাদপত্র নামে সংবাদপত্র হ'লেও তা শুধু সংবাদ পরিবেশন করে 
না, মতামতও পরিবেশন করে থাকে । সংবাদ পন্বিবেশনের মধোও 
যথে্& মারপ্যাচ ও কৌশল রয়েছে, যার ফলে সাদামটা সংবাদও 
অনেক সময় বিপরীতমুখী প্রতিক্রিক্নার সঞ্চার করে বসে। ধনতাঘ্ত্রিক 
ব্যবস্থার উপন্দ নির্ভরশীল সংবাদপত্র তাতেও নিজের উপর বিপর্দ ডেকে 
আনে। আপনার জানেন, সম্প্রতি আমাদের দেশেও সংবাদপত্র-জগতে 
তেমন বিপদ কারো কারো উপর ঘটেছে । কোন কোন সাংবাদিক 
সরকারী হস্তক্ষেপের ফনে জীবিকা বদল করতে বাধ্য হয়েছেন । স্বেচ্ছায় 
জীবিকা বদল আর ঘাড় ধবে জীবিকা বদলানোর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য 
রয়েছে । তাতে সাংবাদিকের মর্ধদা আর ব্যক্তি-স্বাধীনতা দুই-ই ক্ষু্ হয় । 

ক্রি প্রেস বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা সবাই বলে থাকেন। 
সাংবাদিকরা যেমন তেমনি, রাষ্্পরিচালকরাও এ স্বাধীনতার প্রয়োজন 
মুখে অন্ততঃ স্বীকার করেন। দেখে অবাক হাতে হয়ঃ ধারা সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা হরণ করেন তারই বরং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বেশ 
বলে থাকেন। দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রয়েছে এ কথাটা তারাও 
বারে বারে উচ্চারণ করতে দ্বিধা করেন না ॥ কিন্তু উচ্চারণ করাটা তো 
বড় কথা নয়* বড় কথা সাংবাদিকরা ত প্রতিদিনের জীবনে অনুভব 
করছেন কি না সেটাই বিঢার্ষ । বাস্তবে তার স্বীকৃতি ছাড়া তেমন 
উচ্চারণের কতটকু মূল্য? এতসব উচ্চকঠ উচ্চারণ সত্তেও আমরা কি 
সগৌরবে বলতে পারি আমাদের কোন পত্র-পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া 
হয় নি. আমাদের কোন সাংবাদিককে জেলে দেয়! হয় নি? স্বাধীনতার 
পর তেমন অঘটন ঘটেনি? 

যত ক্ষুদ্রই হোক, সব সংবাদপত্রই জনমতের বাহক । জাতীয় জীবনে 
তার অস্তিত্বের প্রয়োজন রয়েছে । ধাদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে তাদের 
এ সতাট1 বোঝা উচিত- সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করার মানে জাতির 
স্বাধীনতা হরণ করা, জাতীয় সংবাদপত্রকে দুর্বল ও ক্ষীণক করে 
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দৈর়। মানে জাতিকে দুল ও ক্ুদ্ধবাক্‌ করে দেয়া। আমার বিশ্বাস স্বাধীন 
দেশে রাহ আর জাতি এবং উভয়ের স্বার্থ অভিন্ন ও অবিভাজ্য । আমার 
এও বিশ্বাস এ উপলব্ধি থেকেই সংবাদপত্র রাষ্ট্র বা সরকারের সমালোচনা 
করে থাকে । যে-কোন সমালোচনার পেছনে বৈরীভাব কল্পন! শুব সুস্থ 
মানসিকতার লক্ষণ নয় ॥ ক্ষমতাসীনদের এ সভাটুকু উপলব্ধি করা চাই__ 
সমালোচনায়ই সরকার দুর্বল হস্ত না, বরং সবল হওয়ার পথ গুজে পায়, যদি 
তারা তেমন পথের সন্ধানী হন। সংবাদপত্রের বিকপ সমাচলাচনায় কোন 
সরকারের পতন হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে অন্ততঃ খঁজে পাওয়া 
যাবে না, সমালোচনায় সরকার বরং নিজেকে শোধরাবার একটা সুযোগ 
পেয়ে থাকে । প্রতিবেশী ভারত ও অন্তান্য গণতান্ত্রিক দেশগুলি তার 
উজ্জবল দৃষ্টান্ত । সগালোচনা এবং সত্যকে প্রকাশ করার অধিকার সংবাদপত্র 
কখনো কোন অবস্থাতেই বিসর্জন দিতে পারে না, করলে সাংবাদিকতার 
স্বধর্মঢ্যুতি ঘটে । তখন তার অস্তিত্ব সমাজ ও জাতির স্বার্থের দিক 
থেকে মূল্যহীন হয়ে গড়ে । সততার সঙ্গে সাংবাদিকের কর্তব্য পালন 
করতে হ'লে সাংবাদিকদের বুকি নিতেই হবে । এদেশের সাংবাদিকরাও 
এ যাবৎ ঝুকি কম নেন নি। ব্বাস্ীয় বিবর্তনের বিভিন্ন পর্বে তারাও 
বছবিধ বিপদের সন্গখীন হয়েছেন, অনেকে ভুগেছেন নানাভাবে । 
আমাদের সাংবাদিকদের অতীত ভূমিকা কিছুমাত্র অগোরবের নয় । 

ংলাদেশে সংবাদিকতার সুচনা বলা যায় পাকিস্তান আমল থেকে । 
আজ আমাদের সংবাদপত্র সাবিকভাবে কৈশোর উত্তীর্ণ এ দাবি বোধ করি 
করা যায় । এক্স পেছনে আমাদের অগণিত সাংবাদিকের অনেক সাধনা, 
শ্রম ও ত্যাগ রয়েছে অনেকে তিলে তিলে এর পেছনে নিজেকে বিলিয়ে 
দিয়েছেন। যদিও ধনতম্বের অনুষঙ্গ হিসেবে আধুনিক সংবাদপত্রের 
আবির্ভাব, প্রসার ও সমৃদ্ধি স্ুচনায় আমাদের দেশের অবস্থা ছিল 
তার সম্পূর্ণ বিপরীত-ত্বল্ল পু*জি দরিদ্ররাই দেশে বহু শ্রমের বিনিময়ে 
আমাদের সংবাদপত্র শিল্পকে গড়ে তুলছেন। সত্যিকার অর্থে ধন- 
তগ্্রের আবির্ভাব বাংলাদেশে কখনো! ঘটে নি। বৈদেশিকদের পূজি 
আর মালিকানায় গড়ে উঠার মুহুর্তেই আমাদের ইতিহাসে পলা- 
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বদজ ঘটে গ্নেল র্লাড়ারাতি । এখন পু 'জিপতির ভূমিকা সরকারের ৷ 
তাই আমাদের সবকিছু মায় সংবাদপত্র পর্যন্ত এখন সরকারনির্ভর । 
এখন ব্যক্ষিগত উদ্ভোগ, ত্যাগ, শ্রম সদিচ্ছা সাংবাদিকতার 
ক্ষেত্রেও মুল্যহীন ও নিক্ষল হয়ে পড়েছে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাই 
এখন সবচেয়ে বড় পু'জি--এছাড়া সংবাদপত্রেক্স অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভব 
হয়ে দাড়িয়েছে । সরকার আজ তার পৃষ্ঠপোষকতা অর্থাং বিজ্ঞাপনের 
দরজজ1 বন্ধ করে দিলে কালই বছ পত্রিকাকে পাততাড়ি গুটাতে হবে। 
সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এ কিছুতেই ম্ুস্ব অবস্থা নয়। 
বিজ্ঞাপনরূপী সাব.সিডির জোরেই যে কাগজের উৎপাদন খরচ হয়তো 
আট আনা, ও পাঠকদের দরজায় চার আনায় পৌঁছানে! সম্ভব হচ্ছে। 
এ রকম সাবসিডিনির্ভর সংবাদপত্র কিভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে পারে? 
সংবাদপত্র আর সাংবাদিকদের সামনে আজ এ এক বড় জিজ্ঞাসা । অথচ 
পরিপূর্ণ স্বাধীনতা তাদের চাইশই চাই । দেশ ম্বাধীন হওয়ার পর তার 
প্রয়োজন আরো বেড়ে গেছে । আমলা, শাসক আর রাজনীতিবিদরা 
পদে পদে যে ভূল-দ্রান্তি করে চলেছেন তার প্রতি সংবাদপত্র আন 
সাংবাদিকরা যদি দৃষ্টি আকর্ষণ না করেন তা'হলে সংশোধনের কোন পথই 
সরকার খুঁজে পাবে না । আর তার ক্ষতিটা পোহাতে হবে সমগ্র জাতিকে, 
সার! দেশকে । তোয়াজ, তোষণ আর উচ্ছাসআবেগের দিন গত হয়ে 
গেছে, স্বাধীনতার জীবন-মরণ লড়াইয়ের দিনে আমরা অনেক রাজা"উজির 
মেরেছি, জীবিত টিক্কা খাকে আমর] বহুবার কতল করেছি, বন্দী বঙ্গবন্ধুকে 
আমরা যুক্ত করেছি অকুগ্ঠ কণ্ঠে, বছ জীবিতকে স্বৃত আর ম্বতকে জীবিত 
করতে হ্বিধা করি নি সেদিন। সেদিন এসব করেছিলাম আমরা দেশের 
স্বার্থে, শ্বাধীনতার স্বার্থে, জাতিকে অপঘাত স্বৃত্যুর হাত থেকে, ধ্বংসের 
হাত থেকে বাঁচাবার স্বার্থে । সেদিন সবই আমাদের জন্ত ছিল জায়েজ । 
কারণ বাঁচার দাবি, জীবনের দাবি নিয়ে কোন আপস চলে না। কিন্ত 
স্বাধীনতার পর গন্তব্যে যখন আমরা পৌঁছে গেছি তখন এ সবকে তো 


আর কোন অর্থেই জায়েজ বলতে পারি না। কোন্‌ অজুহাতে আজ 
আমরা মিথ আর ফাপানো কথাকে প্রশ্রয় দেব? এখন সত্যেন্ন কঠিন 
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মার্টতে আমাদের গা রাখতে ছবে ৷ ফিগ্যা যেক্ছুন ছড়িয়ে তো আর দেস্ছ 
বা নতুন জাতি গড়া যায় না। মিথ্যার মুখোস খুলে ফেলা ষাংবাদিকদের 
এক পবিত্র দায়িত্ব । আজ আপনাদের ভূমিকান্র পরিবর্তন ঘটেছে এ সত 
আপনাদের, বিশেষ করে আমাদের তরুণ সাংবাদিকদের উপজব্ধি করতে 
হবে ।. আপনার সত্যেন্ন সৈনিক, মিথ্যার উৎস যদি সরকারী কারখা নাচ 
হয়, তাক বিরুদ্ধেও আপনাদের সংগ্রাম না করে উপায় নেই॥। তানা 
হ'লে এ পেশার আসার কোন মানে হয় না। অফিসিক্লাল বা সরকাক্সী 
সাংবাদিক হওয়ার মধ্যে কিছুমাত্র গৌরব নেই । সর্ব অবস্থায় সত্যের 
পতাকা আপনাদেরকে উধ্বে” তুলে ধরতে হবে । তা না হ'লে বাংলা দেশের 
সাংবাদিকতার এ দুর্দশা কখন! ঘুচবে না । আজ আমাদের সংবাদপত্র 
অনেকখানি বিবর্ণ, রজহীন ও ফ্যাকাশে হয়ে পড়েছে । একটির পাতা 
উপ্টালে ছ্বিতীয়টির পাতা উপ্টাবার প্রয়োজনই পড়ে না। বাংলাদেশের 
সংবাদপত্র ইতিপূর্বে আর কখনো এমন ব্যক্তিত্বহীন হয়ে পড়ে নি। অত্যন্ত 
বেদনার সাথে বলছি, আজ আমাদের সংবাদপত্রের কোন ব্যজিত্বই নেই । 
আয়ুব-মোনেমের আমলেরই যেন পুনরাবৃত্তি চলেছে । কারণে-অকারুণে 
রাজনীতিবিদদের ছবি ছাপাবার নে হিড়িক__-সে ট্র্যাডিশনই যেন সামনে 
চলেছে । এস. ওয়াজেদ আলী সাহেবের সে মোক্ষম উক্ভিট! আমাদের 
জীবনে ফিছুতেই যেন মিথ্য। হয়ে যাচ্ছে না আজো । আমাদের সংবাদপত্র 
আর সাংবাদিকতাকে এ শোচনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার করার দাত্রিত্ব 
আপনাদের । কিভাবে নির্ভয়ে অকুঠে সত্যকে প্রকাশ করে। আমান 
বিশ্বাস, খাটি সাংবাদিকের জীবনের এ হচ্ছে দর্শন বা ফিলোসফি । 
প্রাচীন একটি বৃটিশ পত্রিকা! থেফে ক্ষুদ্র একটি উদ্ধতি দিয়ে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি । ১৯১৮-তে প্রথম বিশ্বদ্ধের সমাপ্তি ঘটে । যুদ্ধবিধ্বস্ত 
ইংল্যাণ্ডেও বোধ করি মিথ্যার শাক দিয়ে সত্যকে ধামাচাপ। দেয়ার 
অপচেষ্টা ব্যাপক হারে চলেছিল । তানা হ'লে ১৯১৯-এর এপ্রিলের 
ম্যানচেট্টার গাডিয়ানের এক সম্পাদকীয়তে একথাগুলো৷ কেন লেখা হবে? 
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আমাদের আজ একথাও দাবি, সত্য চাল চিনি বা তেল গম নয়, 
অতএব সত্যকে অনিয়ন্ত্রিত ও অবাধে প্রকাশের সুযোগ দিন, তাহলে 
সংবাদপত্র ও সংবাদিকতা বর্তমানে মুমূর্” অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে প্রাণবস্ত 
ও সজীব হয়ে উঠবে-_লাভ করবে ব্যক্তিত্ব । বল বাহুল্য, শক্তিশালী 
সংবাদপত্র রাষ্ট্রেরও শক্তির অন্যতম উৎস। 
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্নাছ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজন কি 
ফুরিয়ে গেছে? 


মাদ্রাসা শিক্ষা কথাটা বল পরিচিত। এর পেছনে দীর্ঘ ইতিহাস 
আর দীর্ঘতর এতিহথ রয়েছে । এ হঠাৎ গজিয়ে ওঠ! ভূইফোড় কিছু 
নয়। মাদরাসা শিক্ষা মানে আসলে ধর্মীয় শিক্ষা । এর মুল্য আর এর 
প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ণও এ কারণেই । বিকর্ষণটা! হালের । এর জন্য 
প্রধানতঃ দায়ী বর্তমানে বেআইনী ঘোষিত জামাতে ইসলাম । তীরাই 
আলেমসমাজকে রাজনীতির দিকে টেনে নিয়ে আসে, ঠেলে দেয় এবং 
নানাভাবে প্ররোচিত করে এ পথে । তাদের প্রচারণায় অনেকে প্রলুব্ধ হয়ে 
প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে শুর করেন। অথচ আধুনিক 
রাজনীতি বা বাষ্রবিজ্ঞানের সঙ্গে এ+দের কিছুমাত্র পরিচয় নেই। ফলে 
দেশের রাজনীতিতে এরা কিছুমাত্র স্বচ্ছতা যেমন আনতে পারেন নি তেমনি 
পারেন নিকোন অবদান স্্ট করতেও । বরং ধর্মের'নামে তারা দেশের 
রাজনৈতিক আবহাওয়াকে করে তুলেছিলেন অত্যন্ত ঘোলাটে আর দূষিত । 
ধর্ম আর ধর্ম-শিক্ষার একটি মহত্র ভূমিকা আছে, সে ভূমিকা থেকে ধর্মকে 
টেনে এনে পাথঘিব দলীয় স্বার্থের হাতিয়ার করে তুললে ধর্মকে শধু যে 
খাটে। করা হয় তা-ই নয়, করা হয় তার অপব্যবহারও । এ অপব্যবহার 
চরমে পৌছে পাকিস্তানী হানাদারদের সর্বাত্মক আক্রমণের সময় । আলেম- 
সমাজ তখন দেশের জনগণের পাশে এসে দাড়ান নিঃ স্বাধীনতা-সংগ্রামে 
নেন নিকোন অংশ । বরং তারা বা তাদের দল উপ্টো “আল-বদর» 
«“আলশামস্‌্* ইত্যাদি গণ-শত্রদের স্ষ্টি করে চরম দেশদ্রোহিতার পরিচয় 
দিয়েছেন। পরে দেখা গেছে এ 'আল-বদর'ত আলশামস ই হয়েছ হানা- 
দারদের বংশধর, দোসর আর তাবেদার ॥ তাবেদারের! দেশের আর দশের 
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মানুষের বিরদ্ধে কত জঘগ্তন্ণ অপরাধ যে করেছে, তার খতিয়ান 
দেশের কারে! কাছে আজ আর অজানা নয় ॥ তাদের দুম এত 
অমানুষিক আর এত বর্বরোচিত যে; তা ক্ষমার কথা আমরা ভাবতেই 


পান্সি না। 

সব আলেম বা জাগাতে ইসলামের স্ব স্মর্থকই যে মন্দ বা এ ধরনের 
অপরাধে অপরাধী, তা বলা আমার উদ্দেশখ নয় ॥। মানুষের উপর আজো 
আমার মনে কিছুট। আস্থ! আছে, তাই অমন ঢালাও অতিযে'গ আমি 
কোন দলের বিরুদ্ধেই করতে চাই না। এমন কি? সব 'আল-বদর', 
আল-শামস, ও সবাই মান্রসা শিক্ষা বা আলেমঃ তাও বোধ হয় 
ঠিক নয় ॥ বহু ইংরেজী-বাংলা শিমতও 'আল-বদর", 'আল-শামস, 
আর “'রাজাকাঝ' হয়ে বহু অনর্থ ঘটিয়েছে দেশে, অত্যাচার-উৎপীঙ্ডনে 
এরাও মানুষের জীবনকে করে তুলেছিন অভিউ এবং এও মিথ্যা নয় যে, 
নামকরা দালালদের প্রায় সবাই ইংসেজা শিকিভ * তবুও দেশ থেকে 
ইংরেজী, তথা আধুনিক গিক্ষা তুনে দেয়ার দাবি ওঠেনি। তেমন দাবি 
ফেউ-ই করেনি আজ পর্যস্ত। আলেম সম! পভাক্ষ রাজনাডঙিতে মোগ 
দিয়ে চরম ভুল করেছে, এ বিষয়ে বিশ্ুুমাত্র সন্দেহ নেই ॥। পাঠকদের 
ল্মরণ থাকতে পারে, পুবদেশের' পৃষ্ঠার আমি একদিন রাজনীতি 
ও আলেম সমাঞ্জ এ নাগের প্রব্ধ লেখে সঙ্কটের ব্ছ আগেই সতবকবাণা 
উচ্চারণ করেছিলাম ॥ 'ধম”-ভিত্তক রাঃ এক অবাস্তব কন্টনা', তখন 
আমার এ নামের এক প্রবন্ধও 'পুঞদেশে ই ছাপা হয়েছিল । এছাড়া 
আরো কোন কোন প্রবন্ধে আমি আজেম সমজবে র্লাএন]1৩ত থেকে বিরত 
রাম্খার জন্ত একজন সামান্ত লেখক হিসেবে যেটুকু চে করা সম্ভব, তা 
করেছি ॥। কিন্ত লেখকের কথ! কে শোনে? 

আমি ভবিষ্য্বক্তা নই, হতে চাইও না। একজন সচেতন নাগরিক 


হিসেবে এ ধথাগুলি বলার প্রয়োজন তখন আমি বোধ করেছিলাম ॥ 
তাই নাবলেপারিনি। আমার আর এক প্রবন্ধের নাম "ধম ভিত্তিক 


রাজনীতির বিপদ” ষে বিপদ জালেম সম!জ একদিন দেশের সামনে ডেকে 
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এনেছিলেন ॥ আজ সে বিপদের সম্বখীন তার। নিজেরাই । আমার 
এসব প্রবন্ধ সাধারণ নির্বাচনের অনেক আগেই লেখা এবং “সমকালীন 
চিন্তা' নামক বইতে সব কটা লেখাই হয়েছে পূর্ণ মুদ্রিত । কিছুটা নীতি 
আর রুচিবিরোধী হলেও হিঘের লেখায় নিজের প্রবন্ধের যে উল্লেখ 
করলাম তার একমার কারণ পাছে পাঠকেরা! না আমাকে ভুল বুঝে 
বসেন । আমার প্রধান বক্তব্য একের দোষে যেন দশে দও না পায়। 
বার দোষী তাদের আইনানুসারে বিচার হোক, বিচারে অপরাধ 
প্রমাণিত হলে ওদের দেওয়া হোক চরম দণ্ড । এ বিষয়ে কারো বিন্দুমাত্র 
আপত্তি থাকার কথা নয় ॥ আমার এও বিশ্বাস কোন পছতিই সর্বতো- 
ভাবে নিন্দনীয় নয় । সমাজের চাহদা আর প্রয়োজনের ত।গিদেই সহ 
গছতির উদ্বব। কাদের প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে কোন পদ্ধতি 
যর্দি চলতে অপারগ হয় তাকে অধিলঘ্ে সংশোধন কর! উচিত আগ্গোণে 
সংশোধনের সব রবম বাবস্থা গ্রহণ ॥ মাদ্রাসা শিক্ষা বার লালে সমান 
প্রায় শঙ্গাঙি সম্পকিত! এদুইকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যদ না। ভাগ 
ফলেই বোধ করি কিছ, সংখ্যক আলেমের দেশ আর মানবতাবিরোধী 
দুফমের জন্য কেউ কেউ পোটা মাদ্রাসা শিক্ষাবেই তুলে দেওয়ার প্রস্তাব 
তুঙ্গেছেন। আমার মনে হয় এ ব্যাপাশে যথেষ্ট বিবেচনার প্রয়োজন 
লয়েছে। তড়িঘড়ি কিছ, করা সোটেও জ্ত হবেনা । কোন প্লকগ 
চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে মাদ্রাসা! শিক্ষা সম্বন্ধ দুটি প্রশ্নের জবাব 
আমাদের খুজে দেখতে হবে £ 

প্রথমতঃ, মান্্রাসী শ্রিক্ষার আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কিনা? 

দ্বিতীয্নত্তঃ) এ শিক্ষা সন্বঙ্থে সমাজের দাবি কতখানি? 

গণতান্বিক কোন সরকারই ভনগণের এক বৃহত্তর অংশের দা'বকে 
উপেঙ্কা করতে পারে না॥ তাই জনগণের মতামিতের প্রতি খকুত্ব না 
দিয়ে উপায় নেই । এ জনগণ আমার বিশ্বাস হয় নির্দলীয় অথবা 
সবদলীয় । গাদ্রাসা শিক্ষা মানে ধমীয় শিক্ষা, সে কথ। আগেও একবার 
উল্লেখ করেছি । বাংলাদেশের বৃহত্তম জনতা নিঃসদেহে মুসলমান 
সমাজভূক্ত। এ সমাজ শুধু শহরে, নগরেঃ স্কংন-কলেজ- বঙ্ববিষ্ঠালয়ে 
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মনোনীত নয় সগাজের বৃহত্তর অংশ ছদ্তিয়ে আছে গ্রামে পলীতে দেশের 
দুর-দুরান্তে। আর বাংলাদেশ যে পলীপ্রধান এও সর্বজনবিদিত ॥ আমার 
বিশ্বাস, আমাদের পলীবাসীরা আজো অনেকখানি ধম প্রাণ- হোক তা 
আনুষ্ঠানিক ধর্ম ॥ এদের বাক্তিগত, পারিবারিক আর সামাঞ্জিক জীবনে 
ধমাানুঠানে স্থান কতটুকু, তা কিসের হারা নিয়ন্ত্রিত আর এ নিয়ন্ণের 
দায়িত্ব কারের হাতে? সে সব লোকের প্রয়োজনীয় শিক্ষা-দীক্ষা 
কোথায় হয়? এসব প্রঙ্গের উত্তর সবারই জানা । 

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যস্ত বহ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়েই আমাদের 
জীবন কাটে ॥ ধর্খনিরপেক্ষতাকে রাষ্্ীর আদশ' হিসাবে গৃহীত হলেও 
এসবের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে বা এ মুহুর্তে ফুরিয়ে যাবে বলে আমার 
মনে হর না। ধর্তন্রিপেক্ষতার অথও বোধ করি এ নর। এখনো 
দেখি বড় বড় রাজনৈতিক জনসক্তায়ও এট ওটার জন্ত মোনাজাত করা 
হয়, কোন কোন মভা এখনো শুর হয় কোরান তেলাওয়াৎ করে । আর 
তা করেন কোন না কোন মৌলবী। বা আধ। থৌলবী। ৷ অর্থাং ধার রয়েছে 
কিঝ্চিং ধম শিক | 

স্মাজের ধন'-জীীবন ধা! নিয়ঘ্রণ করেন তারা প্রায় সংাই মাদ্রাসার 
দোর-গোড়া মাড়িয়ে অস! মাণুয । কেউ কেউ পুরোপুপি আলেম, 
অনেকে তা নন্‌। তবুও সন।জ্ের একট। দিকের প্রয়োজন এর! মেটান। 
যাঁদ এপঠয়োজতনর দরকার না থাকে তাহলে মাদ্রাস। শিক্ষারও প্রয়োজন 
নেই। যদি বলেন মসঙ্জিদে মসঞ্জিদে আজান দেওয়ার, কিংবা জমাতে 
ইমামতীরঃ জুমা আর ঈদে খোত্ব। পড়ার অথবা জানাজা পড়ার দরকার 
নেই তাহলে মা্র(সা শিক্ষা অন যানে এ মহ বদ্ধ করে দেওয়া যায় । 
কিন্ত জিজ্ঞাসা £ স্বাধীনতার পর সমান্গ থেকে এপব কি চিরতরে উঠে 
ধাবে, না উ.ঠ গেছ? মাদ না যায় এসব দায়িত্ব পালনের জঙ্ত লোক 
পাএয়। যাবে কোথায় ? ডর শহীদুল হত গ্কামে গ্রামে জন্ম ন না। অন্ততঃ 
ধম/নিরপেক্ষ সমাজতাদ্ত্রিক গণবুখী শিক্কার কারখানা থেকে যতদিন 
নব ধর্দীয় ও সানাজিক দানিত্ব পালনের উপযোগী লোক বেরিয়ে 
ন। আসে ততদিন অন্ততঃ মাদ্রাস। শিক চালু না রেখে উপায় নেই। 
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মোলা-মোলবীরা সমাঞ্গে নিন্দিত কিন্তু নিন্নকারীদেরও জীবনে ( বা 
ব্তুতে ) এমন মুহংর্ত আসে যখন সর্বাগ্রে এ নিন্দিতদেরই ডাক পড়ে। 
অতি সাধারণ বিয়েটা জায়েজ করতেও মোল'মৌলবীদের মন্ত্র আওড়াতে 
হয় এখনো । না হয় আন্তরিক “মহববং থাকলেও মিলনে সোয়ান্তি 
পাওয়া যায় না, মিলনের অনিবার্ধ ফল সন্ভতানই বেধ কি না তাতেও 
মনে সন্দেহ কু'ৎ কু'ধ করতে থাকে । এমব হয়তো মামুলিঃ হয়তো অর্থ- 
হীন কিন্ত দীঘগাল ধরে বহ প্রজননের অন্যন্ত আচরণের ফলে তা 
সামাজিক শান্বের প্রায় অস্িনদ্জায় মিশে গেছে । তাই এক অক্ষর না 
বুঝলেও এসব অনুঠানে মোলা-মোৌলবীর কিছুটা! পাঠ বা আবৃত্তি থাক! 
চাই। কলমের এক খেশচায় সমাজ-দেহ গেকে এসব নিশ্চিহ হয়ে 
যাবে ত। বিশ্বাস কা যায় ন'। 

সে্দিন মনহুম সৈল্সদ নওসে7 আলী সাহেবের জানাজায় জনাব আবদুল 
হাসেমও উপস্থিত ছিলেন কিন্তু জানাজায় ইমামতি তিনি করেন নি, 
করলেও মরহুমের ওয়ারিশরা খুব যে খুশ হতেন তা মনে হয় না। 
যদিও তিনি 'ক্রিড অব ইসলাম"-এর মতে। মূল্যবান বই লিখেছেন । 
আমার বিশ্বাস যেকোন ধণ'য় অনুষ্ঠানে মানুষ পাগ্ডিত্যের চেয়েও 
কিছুট! গোশাকী পযহেদ ারীও দাবী কনে । ব্যক্তি মত কোন পদ্ধতিও 
সংশোধনের বাইরে নয়। প্রচালত মাদ্ু।স। শিকার সংশোধনের যে 
প্রয়েংজন বংয়দছ ভাতে তিশত ই এতক।শ উদুই ছিস মাদ্রাসা- 
গুলিতে শিকার বাহন । এ কটি সশোরথলের উদ্যোগ ইতিশধ্োই গ্রহণ 
করা হয়েছে । মআনু।স! শিলার মাধ যেও নন্যানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
মত মাতৃভ।ব! অর্থাৎ হা লাই হা এ খিদ্ছান্ত বাংলাদেশ সনকান ইতিমধোই 
থোষণা করেছেন । দ্িতীর শ্রথান আ্রট পাঠ)সচী -এখনে। ওখানে মাঞ্জাতার 
আমলের পাঠ্যন্চীই চ।লু। ফল আধুনক পেশ! আর জীবিকার 
ক্ষেত্রে ওখানকার ছেলেরা প্রলেশ করতে পারে ন। যদি না আবার 
ফিরে এসে গেক়ুবার বিদ্যা আরও করা না হয়। আধুনিক 
পেশ। আর জাবিকাদ্ধ উপযোণী অর্থৎ রদ্রের যে ধরনের নাগরিক 
প্রয়োজন সে ধরনের নাগরিক তৈয়ারীর অনুকুল পাঠ/সুচীও মাদ্রাসা" 
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গুলিতে যাতে চ।ল্‌ হয় সে ব্যাস্থা অচিরেই গ্রহণ করা উচিত হবে। 
প্রস্তাবিত শিক্ষা কমিশন এ সম্বন্ধে যথোপযুক্ত পথ-নির্দেশ না করতে 
পারার কথা নয়। সমাজে যদি ধর্ম থাকে তাহলে কোন না কোন 
পদ্ধতির ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থ। রাখতেই হবে। কোন বিশেষ ধর্মের 
ধম” শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্র যদি রা্্ীয় তহবিল থেকে সাহাধ্য ন৷ 
কগ্তে চায় তা ন। করতে পারে । কিন্ত এ সব প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্র 
কোন মতেই জোর করে বন্ধ কিংবা তুলে দিতে পারে না। দিলে ত' 
হবে ধর্মে আর ব্যক্তিম্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের সামিল । আর তা হযে 
আর এক রকম স্বৈরাচার ॥ 


& 


শিক্ষা ক্ষেত্রে আমর! প্রায় 
নৈরাজ্যের সম্মখীন 


॥ ক ॥ 

কেন? এমন অবস্থ। হওয়ার ত কোন কারণ ছিল ন।। আশা 
নিজেরাই এ অবস্থার জন্য সম্পুর্ন দায়ী । আমরা মানে আমাদের সরকার 
নেতা-উ পনে তা, রাজনীতিবিদ, সাংব[ দিক, ছাত্র, অতিডাবক সবাই | সবাই 
মিলে আগর সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় একট| নৈরাজ্য ডেকে এনেছি আঙ্জ। 
এ অবশ্থ'র শুক অনেক আগে থেকেই' এ সংকট চব্রম অবস্থার পৌছে" 
ছিল ১৯৬৮-৬৯ এ॥। সে সমর শিক সম্বদ্ধে আমি কয়েকটি প্রবন্ধ 
পিথেছিলাম। সেগুলির নাম যথাক্রমে £ (১) ধর্মভিত্তিক্ক বনাম ধন” 
নিরপেক্ষ শিক্ষা প্রসঙ্গে, (২) শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি মোটাকথা, (৩) 
সাম্প্রতিক ঘটনার আলোকে শিক্ষা সম্পর্কে দুটি কথ।, (৪) রাষ্্রঃ 
সমাজ আর ছাত্র, (৫) শিক্ষকদের প্রতি ভাষণ ও (৬) ছাত্র-রাজনীতির 
ভন্নাবহ পরিণতি ॥ এ পনকটি নেখ। তখনকার পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছে এবং পরে আমার “সমকালীন চিন্ত। নামক বইতেও পেয়েছে 
ল্বান। সেদিন শিক্ষ। আমাকে কহখানি ভাবি; তুলোছিল এমব লেখায় 
তার ণিঃসন্বিগ্ক প্রমাণ হয়েছে । আঞ্জ দেশ পরপুণভাবে স্বাধীন। 
অবসান হয়েছে পাকিস্তানী যুগের। তবুও শিক। সম্বন্ধে সেদিন ধেনব 
ফথ। আমি বলেছিলাম তা আজো আমার কাছে সতা হায় আছে। 
তাই এখনকার নৈরাজ্য সম্বন্ধে কিছু বলার আগে আমার এসব মন্তব্য 
থেকে কিছুট। দীঘ পুনর়াবৃত্ত করছি, তাহলে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার 
দু্টভলদগীর একট! মোটামুটি পরিচয় পাতকেরা জানতে পারবেন । 

ইংরেজ আমলে যে শিক্ষাপদ্ধতি চালু ছিন ত! শুধু বহ যোগ্য মানুষ 
ছুটি করেছে তা নগ্ন, অসংখ্য খাটি মুসলমান স্ষ্টতেও তা (কিছুমাত্র 
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ধাধা ছয়নি। সে মুসলমানরা যে এ্রখনকার পিক্ষিত মুগলমানদেক 
চেয়ে গণ্ডপড়তা অনেক যোগ্য ও ভালো মুসলমান ছিল, সে সন্বদ্ধে 
দ্বিমতের অবসর আছে বলে *নে হয না। সে শিক্ষাব্যবস্থ। ছিল 
অনেক খানি ম্বচ্ছ, সুষ্ঠ সরল আর সাধারণের বোধগমা । গত 
দুই দশকে স্পষ্ট আর অর্থপূর্ণ বাবস্থাকে নানা, কমিশনের নান! উত্তট 
আর অবাস্তর জুপারিশের ঘ্রারপণ্যাচে ফেলে এখন শেফ ঘোলাটে দুবোধ্য 
আর ছাত্রদের জন্ত এক দুর্বহ বোঝা করে তোল! হয়েছে। ইতিপৃবে 
শিক্ষ: নিয়ে এমন 'তোগএকী কাণ্ড আর কথনে। ঘটে নি। পাকিস্তান- 
পুঝ বতা শিকিত মুসলমানের সঙ্গে পাকিস্তান পরবন্ঠা শিক্ষিত মুসলমানের 
তুলনা করে দেখল জাবিক যে(গ/ত। আর আচার-আচরণে যে পার্থকা 
দেখা যায় ত1 মনে হণ এ “ভোগলকী” মীতিরই পরিণতি । 'কলেন 
পরিচিন্নতে'-সব নাতি আর পদ্ধতি বিচারের এ ত একমাত্র মাপকাঠি । 
শিক্ষা দঘগেয়াদী বাপারশাশিদ। দান আর শিক্ষা গ্রহণ দুইই | 
এর পেছনে দীর্ঘ 25ঠি চাই, বিশেষ করে মানসিক প্রস্ততি । দীর্ঘদিনের 
অভিন্ঞত] আন অভ্যানের ফলে শিক্ষকরা নিজেদের কর্তব্য আর দান্নিত্ব 
সম্বন্ধে একট। ধারণা ল।ভ কেন, ছাত্ররাও নিজেদের পঠিতব্য সন্থদ্ধে এক৪ 
স্পট পূর্ধারণ। নিয়ে শিকার অঙ্গনে পারে প্রবেশ করতে । আর সবচেয়ে 
বড় কথ।, এ ঘকগ অবস্থায় অভিভাবকদেরও জন। থাকে, তাদের ছেলে 
মেয়েরা কি কি বিদ্ন গড়েছে, আবনে তা কতখানি কাজে আসবে, 
ভবিষ্যতে জীবিকার পথ তাদের সাননে খুলে বাওয়ার সম্ভাবন। এতে 
কতটুকু ইত্যাদি । এদবের প্রধ,ন শঙ শিক্ষান্থচী আর শিক্ষণ পদ্ধতিতে 
স্থিতিশীলতা ॥ শ্থিতিঞ্খলত। মানে জড়তা নয়, কালের ব। সমাজের 
প্রয়ো্ন আর চাহিদতে অঙ্াকার করে প্রাণু হয়ে বসে থাক! নয় ॥ ভবে 
রদবদল আর বিব্তনের গ্াভি ধীরে ধীরে আন ধাপে ধাপে হওয়া চাই। 
এক-একট! ধাপ জাতির বা সমাজের ব্যনহাব্সিক আর ম।নসিক অভিজ্ঞতার 
অন হয়ে ওঠ।র পর, তবেই গ্রহ ধাপের জন্ত হথে।পযুক্ত প্রস্ততি নেওয়। 
বাঞ্ছনীয় । অভিজ্ঞতা আর অভ্যাসকে আমল না দিয়ে আমাদের পিক্ষা 
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পদ্ধতিতে এখন যে ওঈঈটপালট ঘটানো হয়েছে ও হচ্ছে, তার পরিণাম 
ভেবে শিক্ষাবিদ মাত্রই চিন্তিত না হয়ে পারে না। 

শিক্ষার ক্ষেত্রে এখন যে ভ্রত আর সাবিক অবক্ষযন ঘটে চলেছে, 
ত। কারো চোখ এড়াবার ঘথ। নগ্ন । শিক্ষা জিনিসট। এক সাবিক ব্যাপার, 
জীবনের সর্বস্তর জুড়ে তার প্রভাব । এখন পেখাপড়ার মান যেমন 
অধঃপতনের দিকে ভ্রত নেমে যাচ্ছে, তেমনি নৈতিক চেতনাও আজ 
অবনতির চরম পর্যায়ে এসে ঠেকেছে । সমাজে ত৷ বটেই, শিক্ষাজীবন 
থেকেও নৈতিনবোধ আজ সম্পূ্ণ অন্তহিত। এর সঙ্গে শিক্ষানীতি আর 
পদ্ধতির কিছ,মাত্র যোগাযোগ নেই, তা কি বলা যায়? রাজনীতি ব! 
রাহ্ীয় ক্ষমতা এক জিনিস, শিক্ষা-সংস্কতি সম্পর্ণ ভিন্ন ব্যাপার ॥ ম্বভাব 
আর চরিত্রে দুইই বিপরীত । তাই সব উন্নত দেশে শিক্ষাকে রাজনীতি 
থেকে দূরে সরিয়ে রাখ। হয়। কথায় কথায় তার! শিক্ষা-সংস্কারে 
হাত দেয় না। ইংল্যাণ্ডের মতো! বৃনিয়াদী গণতন্ত্রের দেশেও সর- 
কারের পতন আর রদবর্দল ঘটে । তাই বলে শিক্ষা! পদ্ধতিতেও সঙ্গে 
সঙ্গে রদবদল ঘটাতে তারা উঠে-পড়ে লাগে না। শ্রিক্ষা থেকে জাতীয় 
জীবনে সুফল পেতে হলে একট। ধারাবাহিকে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা 
প্রয়োজন- এ সত্যচুকু এদেশের রাজনৈতিক দল আর নেতাদের শুধু যে জান৷ 
ত1 নয় তার! সেটা মেনেও চলে । যে শিক্ষা! পদ্ধতির স্ত্তরাধিকার আমর! 
পেয়েছিলাম তা মোটেও মন্দ ছিল না । তার থেকে যথেষ্ট সুফল আমরা 
পেয়েছি, যে পদ্ধতি থেকে যোগ্যতম মানুষের অবিভাব যে আমাদের 
সমাজেও ঘটেছে, তা অস্বীকার কর।র উপায্ব নেই। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে 
আমি আমর 'শিক্ষ। সম্পর্কে কয়েকটি মোটা কঝ।”” প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচন 
করেছি, সে প্রবন্ধ থেকে প্রাথমিক কয়েকটি কথ নিম্নে উদ্ধত হলো £ 

“মোটকথা শিক্ষা! থেকে সুফল পেতে হলে তাতে ঘন ঘন হস্ত- 
ক্ষেপ করা আবাঞ্ছনীয়। যতদিন হস্তক্ষেপ ঘটে নি, ততদিন প্রচলিত 
পিক্ষাবাবন্থা থেকে আমাদের দেশ আর সমাজ উপকৃত হয়েছে। 
আমাদের উপযৃক্ততা অনুসারে র্লাজনৈতিক ও সামাজিক চাহিদ। 'য এ 
শিক্ষা থেকে মোটামুটি ঘটেছে, তাতেও সন্দেহ নেই। ঘটেনি বলা 


ডৈ৮' 


শেফ সত্যের অপলাপ করা । প্রমাণ, রাঞ্জনৈতিক উতান-পতন সব্কেও 
আমাদের প্রশাসন বাবস্থ। কখনো অচল হয়ে থাকেনি । ক্ষমতা- 
লোভীদের হস্তক্ষেপের ফলে যদি কখনো অচলাবস্থার স্থষ্টি হয়ে থাকে, 
সে অন্ত কথা, তার জঙগ্ত শিক্ষাবাবস্থা দায়ী নয় । গত চবিবশ বছরে 
কত সরকারই এলে। কত সরকারই গেলো, দেখে অবাক হতে হয়, 
যে সরকারই আমে সে সরকারই অমনি তড়িঘড়ি একট। শিক্ষা কমিশন 
বনান, শিক্ষা সংস্কারের নামে রাতারাতি শিক্ষার ক্ষেত্রে একট! গলটপালট 
তথ! রীতিমতো এক১। অরাজকতা ডেকে ন! এনে তশান্প। ষেন কিছুতেই স্বস্তি 
পাননা। দেশের সামনে আঙ্জ সহ সনস্ত। অ।শু নমাধানের প্রতীক্ষায় । 
সে সবে হাত ন। দিয়ে তারা কেন যে অকারণে শিক্ষা নিয়ে মাথা 
ঘামাতে শুরু করেন, তা আমার মতে। লোকের বৃদ্ধির অগম্য। রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতায় ধারা বসেন, তাপে অনেকে যথারীতি শিক্ষিত 
নন, তবুও শিক্ষা নিয়ে অনধিকার১চ৭ তাদের চাই-ই ॥ আয়ুব আমল 
থেকেই এ অবস্থার সুচনা ৮ 


॥ থ॥ 


শিক্ষা ক্ষেত্রে আমর যে এখন এক ভন্বাবহ রকম নৈরাজ্যের সন্মখখীন 
এ সন্বদ্ধেবোধ কা সঙ্গেহের অবকাশ নেই । তবে জিজ্ঞাসা এ অবস্থার 
জন্ট দায়ী কে? নেহাত জনিচ্ছায় আর অত্যন্ত বেদনার সাথে যদি বলি 
সরকার, তাহনো অমনি অনেকে অসন্ধঈ হবেন, আবার কেউ কেউ 
বিরক্ত হবেন, আব।র কেউ কেউ লেখককে সরকার-বিরোধী বলেও হয়তো 
অভিযুক্ত করবেন। তাতে আমর বিন্দুনাত্র দুঃখ নেই, আর আমি 
মবান্তঃকরণে বিশ্বাস করি গণতন্ত্রের সরকার-বিরোধী হওয়। কিছুমাত্র 
সঙ্জার বিষয় নয় । বন্লং যেখানে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ জড়িত সেখানে 
চুপ করে থাকা, সতা ন। বলা শুধু যে লঙ্জ।র বিষয় বা কত'ব্যে অবহেল! 
তা নয় বরং একনম দেশদ্রোহিতাও।1 বেদনার সাথে বলেছি এ 
ফারনে যে এ সরকারকে আমরাই ত চেয়েছিলাম। ভোটও দিয়েছি 


৯ 


আগের, গণতাস্িক পছ্ধতিতে এ সরকারকে ক্ষমত। ছেড়ে দিতে চায়নি 
বলেই ত এহির। খ। আর তার সরক'রের সঙ্গে সারা স্থুবে বাংলার 
বিরোধ, যার পরিণাম রক্তাক্ত সংগ্রাম আর স্বাধীন গণপ্রঙ্গাতন্ত্রী বাংলা- 
দেশ। কাজেই এ সরকারকে হেয় কর কি দুব্ল কর। আমাদের উদ্দেশ্ঠ 
হতে পারেনা । কারণ তাতে ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ নেই। দেশের 
যে.দমন্ত রাজনৈতিক দল স্বাভাধিক অবস্থায় সরকারবিরোধী ভুমিকা 
পালনের কথ। তারাও আজ সররারকে সাদিক সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছে। 
ফেন? তার একমাত্র কারণ বঙমানে বিকর কোন সরকার গঠনের 
্ষমত। তান্স কোন দলের নেই । অণচ দেশের শাসন কাঠামোকে ধরে 
রাখা আর চালু রাখার জন্ত যে-কোন রকমের একট। সরকার অপরিহার্য। 
এ অরিহার্ধতার নুযোগ নিয়ে বতমান সরকার বর্দি বেপযোয়। হয়ে 
ওঠে এবং শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও য। ত। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে 
দেশের শিক্ষাজীবনে একট। মারাত্বক রকমের বিপর্যক্ন ডেকে আনে তা 
হলে তা কি অশ্যন্ত দুঃখের বিষয় হয় না? দেশ আর দেশের শিক্ষা" 
স্ক'তিকে ষার। ভানবামে তেমন বিবেকী লেখকদের পক্ষে তখন কি 
চুপ করে থ।কা সম্ভব, ন। উচিত ? 

শ্রিক্ষার ক্ষেত্রে কি করে অত্যন্ত অকারণে এ বিপর্ষপ্ন ও অচশ্পাবস্থা 
ডেকে আন। হধেছে তার একট। দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করছি। পাঠ/ঃবই 
নিয়ে যে কেলেংকারীর সৃষ্ট হস্সেছে আজ ত] শ্রেক কেলেংকারী হলে 
হয়তো সহ্য কর! যেতে। কিঙ এর ফলে শিক্ষার্জীবনের এমন একটা 
বিপর্যয় আর শুঠতার স্থাষ্ট হয়েছে যে তা কিছু তই গ্ষমা করা যায় না. 
বায় ন|বরদাতত করা! অগ্রপশ্চাং না ভেবে স্তা জনপ্রিরতা সন্ধান 
করতে গিয়েই শিক্ষা দফতর দেশকে এ দাক্ু1 বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে । 
একট! বজক্ষড়ী সংগ্রামের ভিত্রব দিয়ে দেশ স্বাধান হয়েছে" দেশের 
অর্থনীতি, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি সব কিছুই আঙ্জ 
বিধবস্ত। এ অবস্থ! দেশের মানুবের সবারই জানা । তাই নবপ্রতিটিত 
হাঙরের কাছে তেমন বড় কিছু মানুষ চায় না, চায়নি তেমন অসম্ভধ পাবি, 
ফোন মহল থেকেও আজো উ্থাপিত হয়নি। তবু সরকার গায়ে পড়ে 


৬৪ 


বছরের শুরুতেই ঘোষণা করে বসলে। তারা সাবা প্রদেশের তাবৎ প্রাথমিক 
বিষ্ভালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামুলো ধই দেবে । শিক্ষাবিভাগের পরি- 
খ্যান থেকে জানা যায়, প্রদেশে মোটামুটি ষাট লক্ষ ছাত্রছাত্রী রয়েছে 
প্রাথমিক ক্কলগুলোতে। যাটলক্ষ বাদ দিয়ে যদি ত্রিশ লক্ষ ও ধরা হয়, 
আর যদি ধরা হয় গড়ে চার কি পাঁচটি করে বিষয় তাদেন পড়ানো হয় 
তাহলে প্রায় দেড় কোটি বইয়ের প্রয়োজন । বিনাগুল্যে বই বিতরণের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমস একথাট কারো মাথায় ঢোকেনি যে এ স্ব সময়ের 
মধ্যে এত বই ছাপার উপযোদ কাগজ আর মুদ্র।যন্ত্র আমাদের আছে 
কিনা? সবচয়ে বড় কথা প্রাণশিক স্কলগুলো।তো শেফ শহরেনগরে 
কেন্দ্রীভূত নয়--তা প্রদেশের দৃর-দুরান্তে ছড়িয়ে রয়েছে । শহর থেকে 
কোন কোন ছ্কলের দূরত্ব বাট-সত্তর মাইলেদও বেশ-পথ দুর্গম, 
যাতায়াত ব্বস্ব! অত্ঃ্ত দুরহ ॥ এসব ছ্বঘলে বই গৌছাবার কি বাবস্থা? 
কোথায় সে সংস্থ।, সেযপ্, সে মেোশনারী। ব্যাংক? ব্যাংকের বাগের 
সাধাও দেই গ্রাম-গ্রামাস্তরে ত্রিশ লক্ষ ছাব্রহাত্রীর নাগালের মধো ৰই 
পৌছে দেয়।। সরকারের এ অদুরদশী সিদ্ধান্তে ফলে আজ বছরের 
সাত মাস গত হয়ে চল্লো তবু কেন ক্ক,লের কোন ছাত্রই পুরো সেট 
বইপয়নি। এমন দাবি, শহর কি মফঃজলের কোন স্কলই করতে 
পারব নাষে তাদের ছাত্র-হাত্রীর। সবই পুরো বই পেয়েছে বা ম্বাভা- 
বিকভাবে তারা পড়'শুনা চালিয়ে যেঠে পারছে । আজ শিক্ষাক্ষেত্রে 
এযে জ্ত্যস্ত দুঃখজনক এক অচলাবস্থার সথটু হয়েছেঃ আমার বিশ্বাস 
তার জন্য সরকারই একনাএ্র দারী | প্রথন ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছেলে- 
মেয়েরা বছরে দু-তিনট! করে বই ছেড়ে, বই হারিয়ে ফেলে এসব 
আমাদের অনেফেরই আভিজ্ঞত1॥ অভিভ।বকল তাদের কফিনে দেন। 
এখন কি হবে? সরকার একটার বেশী দু'ট বই খররাতী দেবে না, 
এপ্দিফে দোকানেও পাওয়া যাবে না কিনতে । হণ্য।, বে দাম দিযে 
ব্্যাকে হয়তো পাওয়া যেতে পারে। ইতিসধ্যে এ মর্দের খবর কাগজে 
প্রকাশিতও হয়েছে । মনোপলি যেখানে ব্যাকও সেখানে এ প্রায় অব- 
খারিত সত্য । বোড' বা বেঞ্চের কর্মচারীর! সবাই সাধু নন। 
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দেশ আর দেশের মানুষ সরকারের কাছে নিনামূলো বই চাগ নি, 

সরকার গায়ে পড়ে এ বদানাতা না দেখালেও পারতো! বদান্যত। 

দেখানোর আরে! হাজারো উপায় রয়েছে । বহু নিন্দিত পূর্বতন সরফায় 

প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ফরেছে। বতমান সরকার ম্যাটিক পর্যন্ত 

অবৈতনিক কিংবা অধঁভবৈতনিক করলেই জনগণের প্রভূত উপকার 

সাধন করা হতো অথবা বছরে একটা একট] শ্রেণী অবৈতনিক করা 

শুর করলেই পারতো । এ ধরনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পথে কিছুমাত্র 

আন্দবিধাও ছিল না- প্রশাসনিক একট মাত্র আদ্শেই যথে্। কোন 

রকম যগ্র ফি মেশিনানীর প্রয়োজন হতো না এতে । এ ধরনের সহজ 

ও অনায়াসসাধ্য পথে না গিয়ে কেন যে এক দুরূহ, যা অুষ্ঠ,ভাবে 

বাস্তবারনের কিছুমাত্র ক্ষমত। ব! প্রশাসনিক ব্যবস্থা সরকারের নেই 

তা নিতে গেলে! তা একমাত্র সরকারই জানে । সরকারের এ ব্যবস্থা শুধু 
যে এবারই বার্থ হয়েছে তা নয়, আগামী বছর এব্যথতা আরো ভয়ংকর রূপ 

নিয়ে দেখ! দেবে বলেই আমাব বিশ্বাস । সরকারের জানা উচিত, জনগণের 

উপক'র করতে চাইলেই উপকার কর মায় না। কিছ,ট! বৃদ্ধিও দূরদশিতার 

প্রয়োজন হয় এবং প্রয়োজন হয়ানভ্েো দর সাধ্য আব ক্ষমতা সম্ঞ্ধে জ্চে. 
তনতা। সে সঙ্গে কিছ,টা বল্পন। শাক্তও | তা না ছলে হিতে বিপরীত ফল 
নাহয়ে যায়না । পাঠ্য বইর ব্যাপারে অবিকল তাই হয়েছে । 


| গ॥ 

ব্যকিগত নির্ব,ছিতার পরিণাম বাক্তিগতের মধেই সীমিত থাফে। 
কিন্ত রাষ্ট্রীয় নির্ব,ছিতার পরিণাম সব্বব্যাপক। তাই প্রতিবাদ নাকরে 
উপায় নেই। পাঠ্য বইর ভ্রত ত'বনতি কারো নঙ্জর এড়াবার কথা নয়। 
মনোপলি যে শুধু রাকের স্যট্টি করে তা নয়, মানেরও অবনতি ঘটায় । 
বইয়ের ক্ষেত্রে সরকারী মনোপণির অন্তর হচ্ছে স্ক,ল পাঠ্য বই সংস্কা তথা 
স্কন্জা টেসসট বুফ বোড। এ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পাঠ্য বইর 
মান ভরত নেমে যাচেছ নিচের দিকে । এবিষয়ে শিক্ষক আর পিক্ষানগিদ মাত্র 
বোধ ফরি একমত। কোন রকম প্রতিযোগিতা নেই বলে বইর মান 
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ফমেছে এবং এ ফারাণ সময়ে বইও পাওয়। মায় ন।। এবং সে সঙ্গে 
বুক ট্রেড বা বইর বাবসাটাকেও দেওয়া হয়েছে একদম নষ্ট ফরে। 
বইর ব্যবসার সঙ্গে সাহিত্যের সম্প্রসারণ অঙ্গাঙ্গীভাষে জড়িত । 
বই-বাবসার সম্প্রসাকসণের জুযোগ নই হয়ে যাওয়ার ফলে সাহিত্য 
সম্প্রসারণের সুযোগও সংকুচিত হয়ে পড়েছে আমাদের দেশে । সাহিতা 
গ্র্থ প্রকাশনার খতিক্জান নিলেই তা উপলব্ধি কর! যাবে। 

মনোপলির আর এক ক্রটি তাতে তদবির চলে, তার সুযোগ দর।জ। 
ফলে অধোগ্য লোকও পেয়ে যায় সুযোগ ।॥ এ সুনোগের ফলে পাঠ্য বই 
স্বার বই লেখার জন্য এসন সব লোক নিবাচিত হয় যার। আদৌ 
লেখক নয়, যাদের লেখাপড়া শুধু মে শিয়দানের ত! নয়, সাধান়ণ 
কাগজ্ঞান থেকেও যেণ তাএ। বঞ্চিত। দুটে। মাত্র হা্প্রতিক দৃষ্টান্ত 
উল্লেখ করছি, কাণজ্ঞানহীনতার দৌড় তো বতখানি তা পাঠক 
সহজেই বুকভে পারবেন (অবশ্য ঘৃট।ত্। দটাই আমার শুনা, চাক্ষুষ 
দেখা নয়, তবে যারা বধহেছেন, তলা বিশ) । 

বা.লাদেশ হওয়ার গদ্ শ্বতাবতই কোন কোন পাঠ্য বই সংশোধন 
করতে হচৈছ | ন। করে উপায় দেই । বো বা বোডের নিযুক্ত সংশোধক 
একটা বইয়ের একতা লেখা সংশোধন করছেন এভাবে £ বইটিতে কায়েদে 
আযম সম্বন্ধে একটি প্রচ ছিল | বোড' তাতে শিপ লাগিয়ে ছাত্রদের নির্দেশ 
দিয়েছে £ যেখানে যেখাএন কায়েদে আভম লেখা আছে সেখানে সেখানে 
শেখ মুর্জিবুর পড়তে হবে। বাদ।াকি য। ছিল স্বই ঠিক রয়েছে। 
শেখ গুজিবুরের মা-বাপের নাম আর কায়েদে আজনেন মাশ্ঝাপের নাম 
এক নয়, জন্মস্থানও আলাদা, কজন জন্মেছেন পাকিস্তানের করাচীতে, 
অন্থজন বাংলাদেশের ফরিদপুরের গে।পালগণজে । লেখা-পড়া, কর 
জীবন, বিয়েশাদী সবই আনাাদ! 1 এবার থেকে রোডের কল্যাণে ছাত্র 
ছাত্রীদের শেখ মুজিবুরের বেনামীতে পড়তে হবে কিনা মোহাম্মদ আলী 
জিন্নার জীবনকথা ! এই নাম উদোর পিঙি ভুদোর ঘাড়ে। আর 


এভাবেই আমাদের ছাত্র-ছাত্রীর! পরিচিত হবে জাতির পিত,র জীবনের 
সঙ্গে! কোন পুস্তক ব্যংসাশী প্রকাশক কি এসন কাও করার সাহস 
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পেতে]? যেহেতু বোড' সরঞ্চারী প্রতিষ্ঠান অতএব বেপরোয়া! হতে 
তার বাধা নেই। আর একটা বই স'শোধন করা হয়েছে নাকি এভাবে । 
হইতে জেখা ছিল £ “তিনি গ্রতাহ সকালে উঠিম্না কোরান পা করেন 
বোডের জুযোগ্য সংশোধক কথাটাকে সংশোধন করেছেন এভাবে £ 
“তিনি প্রতাহ সকালে উঠিয়। পূর্বদেশ পাঠ করেন ॥” কোথায় কোরান 
শরিফ আর কোথায় প্রদেশ! কোরান পাঠ করেন কথাট থাকলে 
কি দোষ হতো? ধর্মনিরপেক্ষতার কি এ অর্থ? শিক্ষা দফণ্চর কি 
বলেন? জ্লাণ্ডজ্জানহীন হীনমন্ততারও একট। সীমা থাক] উচিত 1 কোন 


হক্ব যাদ গীতা, কোন বৌদ্ধ যদি ব্রিপিটক আর কোন খৃষ্টান যদি বাইৰেল 
পাঠ করে আর তা যদি পাঠা বইতে উল্লিখিত হয় তাহলে কি ধম'নির- 
পেক্ষতা ক্ষুণ্ন হয়? মাত্র কয়েকদিন আগে বাংলাদেশের রাষ্প্রধান 
বিচারপতি জাবু সাঈদ চৌধুরী চট্টগ্রাম এসেছিলেন । তার সংবধনা 
সভার শুরুতে কোরান, গীতা, ত্রিপিটক ও বাইবেল পাঠ কর! হয়েছিল । 
যদিও ব্যজিগতভাবে আমি জনসভায় ধগ্রন্থ পাঠের বিরোধী তবুও 
এতে ফোন আপত্তির কারণ দেখিনি, অন্ত কেউ এতে আপত্তি তুলেছেন 
বলেও শুনি নি। অথচ এ গণসংব্ধ নার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন স্বানীয় 
প্রশাসন ও সরকারী দল । 

. শপাঠ্য বই' সংস্থা" প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই চরম অযোগ্যতার পরিচয় 
দিয়ে আসছে । এ সংস্থাকে ঢেলে নতুন করে সাজানো উচিত। আগার 
মতে একট ক্ষুদ্র সংস্থাই যথেই, এ সংস্থার কাজ হবে জিলেবাস ব। পাঠ্য- 
সুচী রচনা করা, সে পাশ্যস্তচী অনুসারে লিখিত বই আহ্বান করে, মান 
ও মেধা পরীক্ষা। করে তার অনুমোদন দান করা । যেগন আগে করা 
হতো । তাহলে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বই লেখা আর প্রকাশিত হবে। 
তখন হ্বভাবতই বইর মান নাক্ড়ে গারে না। পাঠ্য বই প্রকাশ করে 
প্রকাশন। প্রতিটানগুলি যর্দি সম্প্রসারণের জুযোগ পায় তাহলে তখন কিছুট! 
পুজি অ-পাঠ্য সাহিত্য গ্রন্থ প্রকাশনায় ও তারা বিনিয়োগ করনে । যেমন 
আগে করা হতে! ॥ দেশের পুস্তক ব্যবসাকে নষ্ট করে দেওয়ার আমি 
সম্পূর্ণ বিরোধী । এতে যে শুধু সাহিত্যের সম্প্রসারণ বিদ্বিত হবে জা নয়। 
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সার। প্রদেশে কয়েক হাজার লেককেও বেকার করে দেওয়া হবে, বাস্তবে 
হয়েছেও। কোন গণতাপ্রিক সরকারের এ কিছুতেই নীতি হতে পারে না। 
এ প্রসঙ্গে শিক্ষ1 কমিশনের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে । এ কমিশন 
নিয়ে সরকার কেন যে এ তালবাহান শুক করেছেন তা সাধারণ বুদ্ধির 
অগম্য॥। জানুয়ারী কিংব' ফেব্রুয়ারী মাসে এ কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ কর! হয়। তারপর দীর্ঘকাল ঘুমিয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট সরকারী দফতর । 
মাস দেড় কি দুই আগে হঠাৎ একদিন কাগজে উক্ত কমিশনের তিনজন 
পদকতার নাম প্রকাশিত হতে দেখা যায়। সকলে আশা করেছিল সঙ্ছে 
সঙ্গে পুরো কমিশনের নাম প্রকাশিত হবে। এ উপলক্ষে ফোন কোন 
কাগজে ফলাও করে সম্পাদকীয়ও লেখা হয়েছিল সরকারকে অভিনন্দিত 
করে। কিন্তু সরকার আবারও চোখ বদ্ধ ক্‌র ঘু্িয়ে থাকলেন । দীর্ঘকাল 
পর হঠ।ৎ জেগে উঠে সরকার আর একজন সদশ্ের নাম ঘোষণা করে 
দেশবাসীকে জানিয়ে দিলেন যে, না, সরুকার শিক্ষা কমিশনের কথা ভূলে 
যাননি। তারা তাদের দাস্রিত্ব সম্বন্ধে পুরোপুরি সঙ্ঞাগগ আছেন । তবে 
দুঃখের বিষয়, আজো পুরো কা়শনের সদশ্থদের নাম-ধম। কি নির্দশ 
তাদের প্রতি, কখন তার! রিপে।ট দেবেন, কখন তা সরকার বাস্তবায়িত 
করবেন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যায় নি। এমন অভূতপূর্ব সংখ্যা- 
গরিষ্ট ও গণগমঘিত সরঞ্চারের এ গড়িমসির কারণ কি? সরকারের কোন 
বাধা যদি থাকে সরকার তা কি দেশের মানুষকে জানাতে পারেন না? 
হ্যা, বাধা কিছু আছে বই কি! ছাত্র, সরফারী ক্কল ও বেসরকারী 
স্কলের শিক্ষক, সরকারী ও বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
শিক্ষকত্বন্দ সবাই কমিশনে স্থান পেতে চান। ছান্ত্প্রতিষ্ঠান ত একটি নয়। 
তার উপর মাদু।সা শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রকৌশল, কুষি' ইত্যাদি বহুতর 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান্ই ত রয়েছে দেশে ॥ সবারই দাবি, তাদেরও প্রতিনিধি 
গিক্ষা কমিশনে নিতে হবে ॥ শিক্ষা কমিশনে স্বান পাওয়া যেন এক বিরাট 
কিছু, খুব একটা যেন লাভের বস্ত ! শিক্ষা সম্বন্ধে মতামত দেওয়ার যোগ্যতা 
ধেন সবারই আয়ত্ত ! এ যদি কর! হয় শিক্ষা কমিশন হবে একটা পিঝোরার 
বাক্স ॥ মাঝখানে একবার শোনা গিয়েছিল, পিক্ষা কমিশন বাইশজন ! 
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সদন্ত নিয়ে গঠিত হবে। এও এক অক্রতপূর্ব ব্যাপার । ইতিপূষে' 
বাইশজন স্দশ্ত নিয়ে শিক্ষা! কমিশন গঠনের কথা কোন দেশেই বোধচরি 
শোনা যায় নি। এ করা হলে এটাও হযে আমাদের আর এক বিশ্ব 
রেকড' ॥ বৃটিশ আমলে সারা ভারতের জন্ঞ যে শিক্ষা কমিশন গঠিত 
হয়েছিল, ফাকে চেয়াম্যানের নামানুস!রে স্তডলার বা ব্যাপক অথে 
'কলিকাত। বিশ্ববিগ্ঠ।লয় কমিশন বল। হতে? তাতে প্রবণ হয়, পাচ কি 
ছ'জন মাত্র সদশ্য ছিল । কমিশন যত বড় হবে, বলাবানলা, কাজও তত 


কমহবে। 
॥ ঘ॥ 


এই মে দেশব্যাপী নকন করে পাস করার এক মহামারী শুক হয়েছে 
তার জন্যও কি সরকার দায়ী নন? এ ব্যাপারে সরকার কি কিছু- 
ম/ত্র ক্গোরতার পরিচয় দিয়েছেন? নকল ধরতে গিয়ে কত শিক্ষক 
নাজেহাল হয়েছেন, হয়েছেন অপমানিত ও পর্যদস্ত। এমন কি মার 
পর্যন্ত খেয়েছেন, সরকার কি কখনো এ সব শিফকের প।শে এসে 
দ'াড়িয়েছেন, এদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা কি করেছেন? বরং 
ছাত্ররা যখন আবদার করছে সরকার তাই ত মেনে নিয়েছেন বার 
বার। স্বাধীনতাযুছের আগে তিন বছর ধরে যে সব ছাত্র নকল 
করছে, নকল ধর! পড়ে যথারীতি দণ্ডিত হয়েছে, এক্দল ছাত্রের 
আবদারে বা ভমাকতে সরকার কি তাদের সকলেক্প দণ্ড মওকুফ 
করে দেননি? সরকারের জানা উচিত, খাট মুক্তিযোদ্ধা আর 
আদর্শবাদী সগ্র।মী ছাত্ররা কখনো৷ নকল করে পাস করতে চায় না। 
এ চোরাপথে প?স করতে চায় ভূয়াছান্র আর ভূয়,-গুদ্রিযোদ্ধারাই | 
অধিকস্ত কোন মুক্তিযোদ্ধা কিংব। দেশ-কমীই ছাত্রদের নকল করে পাস 
করার অধিকার দেয় না। শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্ততঃ কোন সরকাবই শিক্ষা 
সম্পকীয় বিধি-বিধান আর নীতি-ধর্মকে বিসজন দেওয়া উচিত নয়। 
এ সবকে বিসজন দিয়ে নকল্বাজ ছাত্রদের প্রাপ্ত দণ্ড পাইফারীভাবে 
মওকুফ করে দেওয়ার সাক্ষাৎ পরিণতিই ত আজ আমরা সার। :?শেই 
দেখতে পাচ্ছি । ফোন কোন কলেজে নকলের অধিকার দাবি করে পোস্টার 
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দেওয়া হয়েছে। দেওয়া হয়েছে প্লেগান। বের কর। হয়েছে মিছিল, 
ফোটানে৷ হয়েছে গ্রেনাইড ॥ পরীক্ষা তদারকী শিক্ষক- অধ্যাপকরা ভয়ে 
থরহরি কম্পমান। দেখেশুনেও সরকার এ বাপারে নিষ্ছি,-তদারকী 
শিক্ষক-অধ্যাপকদের সাহায্য সরকার ও সরকারী প্রশাসন এতটুকু এগিয়ে 
আসে নি। এবারকার বিভিন্ন বোডে'র পরীক্ষার ফলাফল কি চোখে 
আনুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে না নকলের প্রতাপ আর দিগন্ত কতখানি 
প্রসারিত ? এ সম্ঘদ্ধে সরকার একদম খামোস, এ বিষয়ে তাদের যেন 
করণীয় কিছুই নেই! এ অবস্থা চলতে থাকলে দেশ পাস করা লোকে 
ভরে যাবে সত্য ঘরে ঘরে ম্যাটি,ক পাস॥ আই.এ-,বি এ, এমএ পাসও যে 
দেখ যাবে তাতে সন্দেং নেই । ৩খন কিন্তু সত্যিকার শিক্লিত লোক 
হয়তে! একটিও খুজে পাওয়। যাবে ন। সারা দেশে । ধশকে এ অবস্থায় 
ঠেলে দেওয়ার জন্ত কাফেও যদি দায়ী করতে হয়, আমরা সরকারকেই 
ত দ্বাক্্রী করবো । শিক্ষাক্ষেত্রেও শিক্ষাপ্রতিঠানে যে সাধারণ আইন আর 
শৃঙ্খল] রক্ষা অপরিহার্য তা রক্ষা আর প্রয়োগের জন্ত সরকার এ যাবত 
কোথাও কোন ব্যবস্থ। নিয়েছে বলে 'শানা যায় নি। এর নাম দেশ শাসন 
নয়। দেশ শাসনের জন্য প্রয়োজন শাসকদের কিছ-টা মেকদণ্ড, দৃরদশিত', 
বল্পনা-শক্তি, দেশের কল্যাণ সঙ্গন্ধে সুস্পট ধারণা আর তাকে বাস্তবায়নের 
চারিত্রিক দৃঢ়তা । এ সব গুণ দেখতে পাচ্ছি না বলেই আমাদের দুঃখের 
পেয়ালা আজ ভরে উঠেছে । দেশ আর দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের 
সত্যিকার স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে জনপ্রিএতা সদ্ধ'ন তেমন কিছ,মত্র গৌরবের 
জন্য নয়। দেশ আজ দুর্বল, ছাত্র-এ্রমিকদে্ ভয়ে কপমান, তেমন 
জনপ্রিয় সরকার চায় না, চায় দক্ষ সরকার যার ইংরেজী এফিসিয়েন্ট 
গভনমেট । আমাদের বতণমান সরকার দক্ষ তথা এফিসিয়েট হোক, 
এ আমদের আন্তরিক কামনা । তা হওয়ার সব রকম সুযোগ-সুবিধা 
রয়েছে এ সরকারের-- এমন জনপ্রিয় নেত।, এমন সুগঠিত দল, এমন সংখ্য।- 
গরিষ্ঠতা ইতিপূবে কোন সরকারেরই ছিল না । তবুও কেন এ নৈরা জা! 
বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে? 
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হুমায়ন কবীরের হত্যা-্প্রসঙ্গে 
কয়েকটি ্িজ্ঞাসা 


গ্রতিশ্রঙিশীল তরুণ কবি ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা? বিভাগের 
কনিষ্ঠতম অধ্যাপক হুমায়ন কবীর নিহত হয়েছেন। একটি সম্ভাবনামস় 
জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে দিয়েছে এক বা একাধিক আততায়ীর নিঠর হাত। 
আকশ্মিক কোন দুর্ঘটনায় হুমায়,নের মৃত্যু হলে, ঠার পরিবার-পরিজন 
আর বন্ধু ও হিতৈবাদের পক্ষে এ শোক হয়তো কিছুট! সহনীয় হতে] । 
কিন্ত ৬াতো নয়। এহত্যা যে অত্যন্ত স্ুপরিকলিতভাবে করা হয়েছে 
সে বিষয়ে বোধ করি সরকার ও জনসাধারণ কারে' মনে হি-মত নেই। 
তবুও এ সম্পর্কে অর্থাৎ এ হত্যাকাণ্ডের রহস্ত-উ্রদ.ঘাটন আর আততায়ীদের 
খুঁজে বের করার জন্ত তেমন কোন উদ্ভোগ সরকার বা সমাজ একক বা 
যৌথভাবে গ্রহণ করেছে বলে মনেহয় না॥। অন্তত তেমন কোন প্রমাণ 
কাগজে-কলমে আমরা এ যাবত দেখিনি । বরং একটা ওদাশীন্তই যেন 
সর্বত্র লক্ষিত । হয়তো এ ধরনের তন্যান্য হত্যার মতে এ হত্যাও বিস্মতির 
আঅশাধারে হারিয়েযাবে আর কয়েক দিনের মধ্যে । রাট্ট বা সমাজ 
কারে! পক্ষে এ প্রশংসার কথ! নয় । 

এ হত্যা-প্রসঙ্গ আমার মনে যে কটিপ্রশ্ন জেগেছেতা মাম তুলে 
ধরছি পাঠকদের সামনে £ 

১। হুমায়,নকে কোন অশিক্ষিত চোর-ডাফাত বা লুটতরাজকারী 
হত্যা করেনি । হত্যা করেছে স্ুপ্রিকল্লিতভাবে পরিচিত আর শিক্ষিত 
জনেরাই। শুনেছি, হমায়.নের নিজস্ব রাজনৈতিক মতবাদ ছিল আর 
সে বিষে তিনি ছিলেন সোচ্চার। এ হত্যার পেছনে অর্থলাভ ছিল 
না, এ প্রায় ধরে নেওয়া যায়। মনে হয় মতবাদের সংঘর্ষই এ হত্যার 
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প্রধান কারণ। কাজেই ক'র সঙ্গে তার মতাদর্শের মিন আরকার ব। 
কাদের সঙ্গেই মতাদর্শে তার বিরোধ ছি? তা তার পরিচিত আর ঘনিষ্ঠ 
মহলের না৷ জান। থাকার কথা নয়। সে সব মছলকে জিজ্ঞাসাবাদ 
ফর! হয়েছে ফিনা? করা হয় থাকলে কি উত্তর পাওয়। গেছে? 

২। হুমায়,নের স্ত্রী উচ্চ শিক্ষিতা। স্বামীর মতাদর্শ আর এ নিয়ে 
কার সঙ্গে তার মতের একা আর কার সঙ্গেই-ব। তার মতবিরোধ 
ছিল- এ সম্বন্ধে তিনি একদম ওয়াকিফহাল নন তা ভাবা হায় না। 
যে বা ধারা তার স্বামীকে হতযা করেছে তার। তাদের রাসা চেনে 
আর তার স্বামীর পরিচিত । ত!না হলে অর্থাৎ পরিচিত কঠস্বর 
না হলে ওদের ডাকে শ্রেফ গেঞ্জি গায়ে হুমায়ন বেরিয়ে পড়তেন না 
ঘর থেকে । আর তখন দ্ধাত নাকি মোটে আটট। থেকে সাড়ে আটট! - 
কাজেই এ সন্ধ্যার তে হুমায়,নের শ্রী এবং অন্ত কেউ থাকলে তাদের 
ঘুমিয়ে পল়্ার কথা নয় । এবং আততায়ীদের কঠস্বর অন্তদেরও কানে 
যাওয়ার কথ! । এ হত্যা সম্পর্কে হুমায়,নের স্ত্রীবা এ বাসার অন্ত 
কারে! বিবি আমার চেখে পড়েনি । তার! বিবতি দিয়েছেন কি? 
আততায়ীরা নাকি (যে কে'ন আতত)য়ী বা দুফতকারী ) সাংবার্ধিক 
থেকে পুলিশ সবাইকে ভন্ন দেখিয়ে থাকেন, দিয়ে থাকেন নানা 
রকমের হুমাক -এ ঘট'গার বেল, 3) ত। ঘটেনি তো? সে কারণেই 
কি, ধার। কিছু জানেন ব| বলতে পারেন তারাও ভয়ে চুপ মেরে 
আছেন? 

৩। আশ্চর্য, এ ব্যাপারে এ ধাবত্ত কাকেও নাকি গ্রেফতার কর! 
হয়নি । তার মানে এ নয় যে নিরপরাধ লোককে গ্রেফতার করে হয়রানি 
কর! হোক । যাদের সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে তাদের গ্রেফ তারের 
কথাই বগা হচ্ছে, যেমন এম. সি.এ. গফুরের বেলার করা হয়েছে । ঠিকমতো 


গ্রেফতার করা গেলে এদের কাছ থেকেই অনেক সময় প্রন্তুত অপরাধীর 
সন্ধান মেলে। 


৪1 আশ্চর্যের বিষয়, হুমায়,নের নাকি পোস্টমটেনও হয়শি ! কেন? 
পোস্টমটেশ করতে কে বা ফার। বাধ। দিলে 1? আমরা জানি, এরকম ক্ষেত্রে 


৬৯ 


পোস্টম্টেন কর। আইন নূনারে আবণ্যিক ও বাধ্যতামূলক । আত্মীরস্বঞ্জন 
ব৷ অন্ত কেউ বাধা দিলে ব। নিষেধ করলে পুলিশ বা ডাজ্ঞাত্ব ত1 শুনতে 
বাধ্য নয়। হত্যা সম্বন্ধে যেখানে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, সেখানে সম্পূর্ণ 
ব্যাপারটাই পুলিশের এক্রেয়ারে চলে যায় ॥ তখন আস্মীয় ব! হিতৈষীদের 
হস্তক্ষেপের কোন অধিকার থাকে না। হুমায়।নের বেলায় এ অধিকার 
কে বাকারা প্রয়োগ করলো? তদন্তকারী পুপিশই বা তা শুনতে গেলেন 
কেন? পোস্টমেন হলে বেশ কিছু মূলাবান 'আলামত' যে জানা যেতো 
তাতে সন্দেহ নেই। তাই সমস্ত তদন্ত ব্যাপারটিই কিছুট। যেন গ্রোলমেলে 
হয়ে গেছে বলে মনে হয় । এরজন্য কেবাকার। দায়ী ? 

&। সখের বিষয়ঃ প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু এ হত্যাকাণ্ডের তদন্তের আদেশ 
দিয়েছেন ॥। অনেক সমর আদেশ আদেশই থেকে যায় । আশাকরি 
এব্যাপারে তা হবে না- পুঙ্ঘানুপুণ্থ তদন্তই হবে। আমার তৃতীয় জিজ্ঞ1- 
সার উত্তরটাও আশ! করি এ তদন্তের আওতায় আসবে । আর এও 
আমার্দের আন্তরিক আশা, তদন্তশেষে, তদন্তের ফলাফগগ জনগণকে 
জানানো হবে। অন্ততঃ একট! প্রেন-নোট আমরা আশা করবে৷ তদস্ত- 
কারীদের কাছ থেকে । জহর রায়হানের হত্যা ব। নিখোঞ্জ হওয়া 
সম্বন্ধে এ যাবত সরকার কোন প্রেসনো৯ বে কারননি। অপরাধীদের 
খুজে বের করার তৎপরত। কিংব। প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে জনসাধারণ আজও 
অন্বকারে রয়ে গেছে । ফলে জনগণের মনে একট। চাপ ক্ষোভ বিরাজ 
করেছে আজ পর্যন্ত । হনান্ন,ণের বেলায়ও কি তাই হবে? 

৬। অতীতে ব্বিটিশ আমলে, সামারক শাদনের আমলে পাকি- 
স্তানেও এরকম ঘটনায় হত্যাকারীকে ধরিয়ে দেওয়া বা সন্ধান দেওয়ার 
জন্ত মোটা রকমের পুরস্কার ঘোষণা করা হতো। তাতে তানেক সময় 
নফল পাওয়া গেছে। পুরস্কারের লোভে যোগসাগসকারীদের কেউ 
কেউ গোপনে এসে পুলিশকে খবর দিয়ে প্রকৃত হত্যাকারীকে ধরার 
সুযোগ যে করে দিয়েছে, তার নঞ্জির বিরল নয়। বর্তমান সরকার ব৷ 
আমাদের পুলিশ বিভাগ এ পরীক্ষিত নীভিট! গ্রহণ করেন না ফেন? 


গও 


৭ ভাটগণার বসে ঢাক। থেকে এমন অবিশ্বান্ত গুজবও আমরা 
শুনতে পাচ্ছি যে পুলিশ যথাযথভাবে এ হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে পে 
পদে বাধ পাচ্ছে। কারণ খুব ক্ষমতা আর প্রতিপত্তিশালী কারো 
কারো ছেলে নাকি এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছে, তরস্ত হলে তা 
ফাস হয়েযেতে পারে। তা ঘর্দি সত্য হয় তাহলে এর চেয়ে দুঃখ 
আর হতাশার বিষয় আর কিছু হতে পারেনা । আমাদের সরকার 
আর সরকারী মুখপাত্ররা অহরহ আইন ও আইনের শাসনের কথা 
বলেছেন, আমাদের রাট্রপ্রধান স্বয়ং একজন বিচারশতি, মন্ত্রিসভার 
সদশ্তদের অধেকেরও বেশী আইনজাবী। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে 
জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী অন্য বোন দেশের ভাগে; কখনো ঞোটেনি, এ 
অবস্থারও যদি দেশে আইন ও আইন প্রয়োগকারী শক্তি স্বাধীনভাবে কাজ 
করতে বার্থ হয়, তাহলে তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে? 


৬ 


সমাজতন্ত্রের পথ ও পাথেয় 


বাংলাদেশের অন্ততম মৌল নীতি সমাজতন্র। রাহ্ীয় লক্ষ্য আর 
আদশ' হিসেবে এটি গৃহীত আর ঘোষিত । প্রয়োজনের তাগাদায় 
আর ঘটনার চাপে এ গ্রহণ না করে উপায় ছিল ন। আমাদের । যে-কোন 
দরিদ্র দেশের পক্ষে আজকের দিনে, সমাজতন্ত্র ছাড়া অন্ত কোন 
গতি নেই, নেই কোন পথও 1 জনগণের জীবন থেকে সািক দারিদ্র্য 
দুর ফরে তাদের মানবিক মর্যাদায় গ্রতিষিত করার এ হচ্ছে একমাত্র 
উপায়। কারণ সমাজতন্র শ্রেণী স্বীকার করে না, স্বীকার করে না 
ধনভিত্তিক বা ব্যবসানেদ্্িক গে।ী। ফলে দেশের সম্পদ কিংব। রাস্্ীয় 
শক্তি মুষ্টিমেয়ের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার জুযোগ নেই এতে । সব 
দারিদ্যের মূল কেন্দ্রীভূত সম্পদ -ধনতান্িক সমাজ তথ পু'জিবাদের 
ভিৎ যার উপর রচিত ॥। ধনতন্র শুধু যে সব রকম দারিদ্রের মুল তা 
নয়, একটু তলিয়ে দেখলেই দেখ! যাবে পৃথিবীর যাবতীয় অনর্থের জন্ত 
খনতা্রিক সমাজ ব্যবস্থাই দাশী। যৃদ্ধ-বিগ্রহ থেকে আমস্ত করে দু'ভিক্ষ, 
মহ!নান্সী, চুরি-ডাকাতি, খুন-রাহাজানি সব কিছুর গোড়ায় রয়েছে 
পু'জবাদদ এবং তার আনুষদ্গিক ক্রিাবলাপ। আমাদের চোখের 
সামনে এ শতাখাীতে যে দু-দুটা মহাযুদ্ধ ঘটে গেল, যার ফল লক্ষ 
লক্ষ লোক হয়েছে নিহত ও ধিকল।ঙ্র আর কোটি কোটি টাকার সম্পদ 
হয়েছে বিন, একটুখানি সন্ধানী দূ দিয়ে তাকিয়ে দেখলেই দেখ! যাবে 
শ্রেফ পু*াশ্রবাদী স্বার্থ আর এ স্বার্থজাত ছন্দ ছাড় এর পেছনে অন্ত কোন 
কারণ ছিল না। আজ আমেরিকা ভিয়েতনামে যে বীভৎস নরহত্যা আর 
ধবংসনীল। চালাচ্ছে তাও কফি এ একই কারণে নয় ? মানবত'র বিরুদ্ধে 
এমন জঘন্য অপরাধ একম:ত্র পু*জিবাদী দেশেই করতে পারে, করে থাকে । 


৭২ 


ধনই ধনতগ্রেল্স মক, তাই ধনের জন্ত অর্থাৎ ধ-তাপ্রিক স্বার্থের খাতিরে এরা 
করতে পারে না হেন দুক্ষণ“ নেই পৃথিবীতে । মানবতাঃ মানধিক মূল্যবোধ, 
সত্য. ভ্তায়ঃ জুবিচার কিছুই আমল পায় না ধনতান্তিক ব্যবন্তায়। 


ভিয়েতনাম যৃদ্ধের পিছনে কে।ন কারণ কিংবা যুক্তি আমেরিকান সংবৃদ্ধি- 
জীবীর,ও খুজে পায়নি । ক্ষীণকঠে হংলও তারা এর বিরুদছে সোচ্চার 


এভাবে প্রতিটি যুদ্ধের কারণ সন্ধান করলে দেখা যাবে পু'ঞিবাদ তথা 
ধনলিপ্সাই হচ্ছে এসব যৃদ্ধের মূল উৎস ও প্রোণা। ধনতম্বের কাছে মানুষ 
তুহ্ছ, ধনাই “সবার উপ:$ সত্য'-ত।ই মানুষকে অচ্চাতরে বলি দিতে 
ধনতঘ্রের বাধে না ॥ ভিয়েতনাষে শুধু ভিয়ে হনামীগা মরছে না, মরছে 
হাজার হাজার আমেরিকান তরুণও। তবুও টনক নড়ছে না আমেরিকার 
ধনবাদী শাসকদের । একনার ধনই 'য-বাবস্থার যোক্ষ সেখানে এ না 


ঘটে পারেনা । ধন মিতেট জড় বন্ত, তাই তাতে হৃদয়ের কোন স্থান 
নেই, মানবিক অনুভূতির মনুপ্র-বণ তাতে নিষিদ্ধ। 


বাংলাদেশ দরিদ্র, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ গরীব । দীথদিনের 
ধনতাগ্রিক ব্যবস্বাই এর জন্ত দায়ী--এ ব্যবস্থার অভিশাপের সাথে, তার 
নিদারুণ নিঠ,রতার সঙ্গে প্রতিটি বাঙাপীই হ।ড়ে হাড়ে পরিচিত। 
বাংলাদেশ সুল।-ন্ুকনা ও শশ্ব শ্যামলা, এ শুধু কাব্য নয়, বাস্তব 
সত । বাংলার মাটি উর্বরা, এর অধিবাসীরা পরিশ্রমী, বহু বৃহৎ শিনের 
কাচামাল এখানেই হয় উৎপন্ন ॥ তবুও এতদশের অধিচগাংশ মানুষের 


দু বেল। পেটের ভাত জে।টেন', অনেকের সারাট। জীবন কাটে অর্ধনগ্র 
অবস্থায়, আনেকের ভাগ্যে জোটেনা প্রাথমিক চিকিৎসার জুযোগটুকু। 
এখানকার বৃহত্তর জনতা বঙ্কত থাকে লেখাপড়!র সুযোগ-স্থব্ধ! থেকে । 


মানবিক অধিকার বলতে য) বুখায় তার সব বটাই এদেশের অধিকাংশ 
মানুষের আয়ন্ত।তীত ॥ এতকাদের ধনতাদ্িক ববস্থা! এ সরলা, জুফনা 
দেগকে এ অবস্থার পরিণত কারছে। ইংরেজ আমলে এদেশের ধন 
ও এদশের উৎপন্ন সম্পদের মোট। অংশ বিদেশে তথ ইংল্যাণ্ডে চাল।'ন 
হতো, পাকিস্তান আগলে তা চালান হতো পশ্চিম পাকিস্তানে | ফলে 


জনগণের উৎপন সম্পদ জনগণের ভোগে এবং প্রয়োজনে লাগতো না- 
তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকদীপ্ত এ বিংশ শতাব্ধীতেও বাংলাদেশের 
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মানুষ রয়ে গেছে যে তিমিরে সে তিমিরেই । বরং দারিদ্রোর অন্ধকার 

ক্রমাগত তাদের আরে। বেশ করে যেন ঘিরে ধরেছে । জীবন ধারণের 
অপরিহার্য বস্তুর মূল্যমান এখন হয়ে দশাড়িরেছে আকাশঘুগ্বী--আজ ত। 

অধিকাংশ মানুষের নাগালের বাইরে । একদিন সোভিয়েত রাশিয়ারও এ 
অবস্থা ছিল, বং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা ছিল আমাদের চেয়েও 
শোচনীয় । এ সময় ওদেশের কৃষক সমাজ ছিল বড় বড় ভূ-স্বামীদের ক্রীত- 
দাসের মতোই যাদের বল। হতে স।ফ”। জমির উপর তাদের ছিন ন! কোন 
অধিকার, পারতো ন! ওর। কিছু বলতে বা দাবি করতে সরকারের নিকট -- 
তখন দাকিদুযু আর নিরক্ষরত] ছিল সর্ববচাপক ।॥ সার! যুরোপে রাশিয়া 
ছিল সেদিন সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া দেশ । আজ সে সোভিয়েত রাশিয়। 


বিশ্বের সবাগ্র দেশ--সব দেশের চেয়ে উন্নত, সব দিকে সম্বন্ধ । এবং গত 
বিশ্বযুদ্ধের সময় দেখা গেছে সবচেয়ে শভিশালীও । 


আমেরিকাকে সবচেয়ে ধনী দেশ বলে অভিছিত করা হয় । হপতো 
কথাট। মিথ্যা নয়। কিন্ত এধন জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে সঞ্চাকিত নয় 
ওদেখে। এর শ্োত প্রবাহিত হয় ন! প্রতি আমেরিকান নাগরিকের 
হারপ্রান্ত পর্যন্ত । পৃথিবীর বৃহত্তম পু'জিবাদী দেশ হিসেবে এর ধন-সম্পদও 
পুজিপতি তথা বড় বড় গ্িল্পিমালিক আর ভূ-স্বামীদেরই করায়ত্ত আর 
তাদের ছ্থারা নিয়ন্ত্রিত। তারাই ভোগ করে এর যোল আন। সুযোগ সুবিধা । 

অসীম বিলাস আর অপরিমিত প্র1চুষের পাশে পাশে ওখানে 
দারিদ্যু আর নিরক্ষরতাও রয়েছে । নিগ্রোদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার 
আর নির্য।তন আজ অত সম্বন্ধ আর উন্নত দেশের জন্য এক বিরাট 
ফলংকের দাগ হয়ে আছে। নিগ্রোদদের অবস্থা অবর্ণনীয় | বর্ণবৈষময 
ও ধনবৈষম্যেরই এ পরিণতি । ধনবৈষম্যেই ডেকে আনে দ্বণা' হিংস।, 
বিদ্বেষ আর যত সব দ্বন্ঘ ওাবরোধ। মানুষে মানুষে প্রেণীভেষও স্য্টি 
হয় এ ধনবৈষম্যেরই ফলে। শ্রেণী থাকলে শ্রেণী বিদ্বেষ অনিব'ধ । 
তাই সমাজতন্ত্র সর্বাগ্রে ধনবৈষম্যের মুলে কুঠারাঘাত হেনেছে ॥ ধন- 


বৈষম্য দূর হলে অন্য সব বৈষমাও স্বাভাবিক নিয়মেই দূর হতে বাধ্য। 
তখন শ্রেণীহীন সমাজ গ্রতিষ্ঠ। হয় সহজ ও ত্বরাহ্থিত। আমাদেরও এ 
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পথেই অগ্রসর হতে হবে। এ পথে অগ্রসর হয়ে, আমাদের চেয়েও 
অনুন্নত এক কালের সোতিয়েত রাশিয়া আজ বিশ্বের সেরা রাষ্ে 
পরিণত । আরজ ওখানে কোন নিরক্ষর কি অভাবশ্রস্ত নেই, নেই কোন 
এগ্র কিংবা ভঙ্গস্থান্থ্য মানুষ | সামাঞ্জিক অপরাধ ওখানে নেই বললেই চলে। 
জ্ঞানে-বিজ্ঞ।নে, সম্পদে-প্রাচুষে, সাহিত্য ও শিল্পকলার আজ সোভিয়েত 
রাশিয়। বিশ্বে অপ্রতিগ্থন্দী । সমাজতন্ত্রের পথে শ্রেণীহীন সমাজ-বাবস্থার 
ফলেই এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে । আঙ্র ওখানে মানুষে মানুষে কোন 
ভেদ নেই। অসংখ্য জাতি অধ্যুষিত ও বিচিত্র ভাষাভাষী মানুষকে 
নিয়ে এ এক অনধধ্য সাধন। বর্ণ বিরোধ, আতি-বিরোধ ভাষা -বিরোধ 
সব কাজ ওখানে নিশ্চিহ। 

বলেছি আমেরিকাও প্রাচুর্ষের দেশ কিন্তু এ প্রাচুর্য সীমিত সংখ্যক 
লোকের মধে। কেন্দ্রীভূত বলে সমাজদেহে বনু রকম বিকৃতির বিষবীজজ 
ত1 ছড়ি,য় দিয়েছে । তাই আমেরিকান সমাজদেহ সুস্থ নয় একথা 
আমেরিকার বুদ্ধিজীবীরাই আঙ্সস্বীকার না করে পারছেন না। সব 
রকম অপরাধ আজ ওখানে সীম! ছাড়িয়ে গেছে । উচ্ছংঙ্খলতা ওখাঝে 
আজ এক ভয়াবহ ব্যাধি হয়ে দেখ। দিয়েছে । যেকোন উৎসব দিনে 
অফ মদ খেয়ে মাতলামি করেই শত শত নয় কয়েক হাজার মানুষ মার! 
যায় প্রতি বছর এ দেশে। এসব তথ্য সংবাদপর পাঠকদেত্র অর্জান। 
নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশে একি কখনে। কন্্রন। কর! যায় ? সোভিয়েতে 
সব চেয়ে বড়উৎসব রেড স্কোয়ারে মে দিবসের উৎসব । এদিন কয়েক 
লক্ষ লোক ওখানে জম।য়েত হর, উৎফুত্র জনতার সেকি আনন্দ কলরব, 
জীবনের সব'স্তরের মানৃুষেব সে কি সুশ্থল আর সুসচ্দিত মিছিলের 
পর মিছিল ॥। এবারকার উৎসব আমার স্বচক্ষে, রেডক্কোয়ারে দাড়িয়ে 
দেখার স্থযোগ হয়েছে । কই, একট লোকও মারা গেছে কি আহত 
হয়েছে বলে ত শোনা যায়নি । দেখলাম না ত এতটুকু হড়াহুতি কিংবা 
ঠেলঠেলি, জনতার ভিড়ে হাতাহাতি অথবা মাতলামি। অথচ মদত 
সেখানেও 'জায়েজ' পানীয় । ওদের জাতীয় পানীয় ভদংফা খুব কন! 
মদ্য বঞ্জেই ত পরিচিত । কিন্তু পথে-ঘাটে হোটেলে-রে"স্তোরায় কিংব। 
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ক্ষোয়ারের এই বিরাট অনতার কোথাও ত একট। মদ-মাতাল চোখে 
গড়ল না। 


সমাজতন্ত্রের এক নাম শুংখল।। শৃঙ্খল] ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
সম্ভব নম্ন। সর্বত্র এবং সর্বব্যাপারে শৃঙ্খল। চাই । উচ্ছঙ্থল জনতা, 
সে শিক্ষিত কি অশিক্ষিত যাই হোক কখনো সমাজতত্র প্রতিষ্ঠার 


সহায়ক হতে পারে না। 
সমাজ তত্র স্বভাবতঃই যৃদ্ধবিরোধী । কারণ যুদ্ধ সমাজতন্র প্রতিষ্ঠার 


অন্তরায় । কিন্ত প্রয়োজন হলে, অর্থাৎ আক্রান্ত হলে সনাজতত্র তথ! 
সমাজতান্ত্রিক দেশ কি চুপ করে থাকবে, ঘুদ্ধ করবে না? আলবং 
করবে । আত্মরক্ষার জন্য, সমাজওত্্রকে বাচিয়ে রাখার জন্ত প্রয়োজন 
হলে সমাজতন্ত্র যুদ্ধ করবে বই কি। গত বিশযৃদ্ধের সনয় হিটলার বাহিনী 
অতকিতে সোভিয়েত দেশ আক্রণণ কঞ্ছিল। সমজ্তদ্রকে নিশ্চিহ 
করে দেওয়াই ছিল হিটলারের উদ্দেশ্য । হিটলার মুরোগীয় পুণ্জিবাদের 
প্রতিভু শুধু নয়, বরং বলা যায় এ পুজবাদের এক বিকৃত মস্তি সম্তান। 
তাই তার দাননীয় তাগবেন হাত থেকে ৫পদিন বহু উবার পঁজিবাদী দেশও 
রক্ষা পাননি ॥ সমাজ তদ্বের প্রধান স্তঃ সোভিয়েত রাশিশাকে ধ্বংল করতে 
না পারলে পৃথিবীতে তার কটগ পৃাজবাদী একণায়কত্ব প্রতিষ্ঠা কিছুতেই 
সন্তধ হবে ন!, তাই হিটলার তার সম সামরিক শক গিয়ে ঝাপিয়ে 
পড়েছিল সোভিয়েতের উপর । কিন্ত সমাজতন্ত্র যে কঠ বড় শর 
উৎস এ সত্য হিটলারের জানা হিল না । নুরোশবিজদী হিটলার 
প্রথমবারের মতো সমাজতঘের এ দুজ য় স্ত-স্ত এসে পেলো ধান, পেলে! 
প্রচণ্ড বাধা ॥। সোভিয়েতের কয়েক হক্ষ সমাজতন্ত্রী বরসৈনিক এক 
লেলিনগ্রাড রক্ষা করতে গিয়েই অকাতরে শহীদ হলেন, তবুও সমাজ তদের 
জনক লেলিনের স্বতিবিজড়িত নগরের সুচ্যগ্র ভূমিও দিলেন না শক্ুর 
পদদানত হতে । মাতৃভূমি আর সমাজতহ্ত্রের প্রতি এ বীর শহীদদের যে 
ভালোবাসা আর আত্মত্যাগ তা ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে। 
হিটলারের পরাঞ্জয় মানে পুঁজিবাদের পরাজয়, সোভিয়েতের জয় 
মানে সমাজতঘ্রের জয় । কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
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পর থেকে পৃ*জিবাদের অবক্ষয় মরু হয়েছে সর্বত্র আর সমাজ সম্্র- 
সারিত হয়ে চলেছে দেশ থেকে দেশান্তরে ॥ আমাদের কেও্রেও পশ্চিম 
পাকিস্তান ছিল পৃশজবাদের প্রত্তিভূ, এহিয়া-টি্কাও হিটলারের চেনে 
কিছুমাত্র কম নিষ্ঠ,রতার পরিচয় দেয়নি । তাদের ধ্বংসযও কি ভয়াহ 
ছিল না । এবং তাদের পরাজ্য়ও হিটল।রের পরাজয়ের চেয়ে কম অব 
মাদনাকর নগ়। তবে মনে হয় হিটল।রের যেন কিছ,টা আত্মসম্মান বোধ 
ছিল। তাই তিনি অংস্বত্য। করে নিজের পরাজিত লঙ্দিত মুখ দেশের 
মানু'কে দেখবার ভিঃতি থেকে বেঁচে গেছেন। আমাদের গুদে হিট- 
লারদের সো কু আত্মসন্ম।ন, বাধ ০ই। 

গত যৃদ্ধেব পর সোভিয়েত জনগণ সম।জতপ্রের শক্তি সম্বপ্ধে আসো 
বেশ করে সচৈতন হয়ে উঠেছে এবং সমাজতাপ্রিক পছ্ধতি তার পর 
থেকে সেখানে হযেছে আরো জাহদার | তার অগ্রগতি নিয়েছে এক 
বিশ্ময়কর রূপ ॥ এবারকার ছ্বাধীনত। যুদ্ধের পর' বলা বাহুল্য আমাদের 
এ যদ্ধও ছিল পরোক্ষভাবে এব নিঠ,র পু'জিবাদী ব্যবস্থ।র বিরুদ্ধে - 
আমরাও আগাদের শক্তিকে যেন নতুন করে আব্ফার করতে সক্ষম 
হয়েছি এবং সে সঙ্গে আবিক্ষার করেছি আশমারের আগামী দিনের 
সমাজ ব্যবস্থা হবে পাাপুরি সসজেতা্রিক ॥ এ পথেই আমরা সমাজ- 
দেহ থেকে ধনবৈষম্য দূর কথে এক শ্রণীহীন, দুখী ও সমৃদ্ধ রাষ গড়ে 
তুলতে পারবো । এ বা।পারে আলাদের সামনে রয়েছে সোভিয়েতের 
আদর্শ। যে সোভিষ্লেত ডংগামের গময় যেমন তেমনি এ-পুনগ্ঠনের 
সময়ও সর্বতোভাবে এগিয়ে এসেছে আমাদের সাহায্যে। বাংলাদেশ- 
সোভিয়েত মৈত্রী ইহিহাসের এক অনিবার্ষ পরিণতি । 
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স্বাধীনতার পরবর্তী ভূমিকা 


স্বাধীনতার পুববত ভূমিকা আর স্বাধীনতার পরবতী ভূমিকা এক 
নয়, এক হতে পারেনা । একটি সংগ্রামের, উত্তেতন। আর শক্ত নিধনের, 


অন্থটি নির্মাণ আর সংগঠনের । সুপঠিকল্পিতভাবে দেশকে গড়ে তোলা, 
বহু জের বিনিময়ে অগ্জিত ম্বাধীনতাকে জুস্থির আর সুপ্রতিচিত 
করাই পরবর্তী 'ুমিকার প্রধান লক্ষ্য । যৃদ্ধ জয়ের চেয়েও এ লক্ষ্যে 
পৌছানে! কঠিনতর । এর জন্ঠ প্রয়োজন জুস্ব আর ঠাণ্ডা মাথা । এ 
সময় উত্তেজনা বিংবা যৃদ্ধং দেহি গনোভান অত্যন্ত মারাত্মক । স্বাধীনতা 
ঘর্দি আমাদের হৃদয়কে প্রশত্ত, উদার জার ক্ষমা খীন না করে তা'হলে 
স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার পুরোপুরি সম্ত'বনা রয়েছে। আব্রিকা আর 
এশিয়ার বহু দেশে তার নজির চেয়ে দেখলেই দেখা য'বে। তাই গোড়। 
থেকেই আমাদের হুশিয়ার হতে হবে এবং থাকতে হবে সতর্ক । এ স্বাধীনতা 
সংগ্রামে জাতির বৃহত্তর অংশ এক ভাবে না একভাবে অংশ নিয়েছে, 
যারা সন্মখবুছে যেতে পারেনি, ভিতরে থেকে তারাও কম ত্যাগ স্বীকার 
কয়েনি। অনেকে আমাদের গেরিলা যোদ্ধাদের গোপনে সাহায্য করেছে, 
দিয়েছে আশ্রয়, দিয়েছে খা, বস্ত্র ও ওষধ-পন্র। অনেকে ইয়াহিনার 
জল্লাদ বাহিনীর হাতে প্রাণ হারিয়েছে, অনেকে নানাভাবে নির্যাতন 
ভোগ করেছে জঙ্লাদদের হাতের গোলাম “রাজাকার আন বানর 
তথা “বদর বাহিনীর হাতে । এ নির্ধা।তন যে কত ভয়াবহ আর নিমুম 
ত ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে। ' ভাই যারা সীমান্ত পেরিয়ে সাক্ষাংভাবে 
যুদ্ধে অংশ নেয়নি বা নিতে পারেনি, স্বাধীনতা অজ নে তাদের কোন দান 
নেই এ কথা মনে ফর! হলে অত্যন্ত ভুল কর| হবে। সারা বাংলাদেশই 
যুদ্ধের অংশদারঃ সারা বাংলাদেশই যুছ্ধে বিধ্বস্ত । মুক্তিবাহনীর 
বিজয় যে এত সহজে হয়েছে তার কারণ দেশের সর্বস্তরের জনগণের ত্বতঃ- 
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প্রত সহযোগিতা । কিছু সংখ্যক লোক যে স্বধীন বাংলার বিরোধিতা 
করেনি তা নক্স, তাদের মধ্যে যারা বাড়াবাড়ি করেছে, স্বাধীনতা 
আন্দোজনকে সক্রিম্নভাবে বাধ। দিতে চেয়েছে নিশ্চয়ই তাদের শাস্তির 
ব)বস্থা করতে হবে। তবে সে শান্তি দেওয়ার ম।লিক বাংলাদেশ সরকার । 
শপরাধের গুরদ্ব অনুসারে যথ।যথ বিচার করে যার যে দণ্ড প্রাপ্য সরা 
নিশ্চই সে দও তাকে দেবে। এ বিষয়ে সরকার ইতিমধে।ই তার নীতি 
সম্পৃষ্ট ভাষায় গুকাশ করেছে। তাই কোন অবস্থাতেই নিজের হাতে আইন 
তুলে নেওয়া »ৎ নাগবিকের উচিত নয়। আমর! শ্বাধীন বাংলাদেশ 
সরকারকে মানি, স্বীকার ক্রি, আমাদের সবাত্মক আনুগঙ্য রয়েছে এ 
সরকারের প্রতি। এ আনুগত্যের উপর আমাদের স্বাধীনতাই শুধু নয় 
আমাদের অতিত্বও শিঙরশল। আমাদের স্বাধীন নাছ ধরতে গেলে 
এখনও সঞ্চোজাত শিশু । একে সযড়ে জালন-পালন করে বড় আর শক্ত 
বরে তুলতে হবে, এতে প্রত্যেক নাগরিককে মেলাতে হবে হাত ॥ তার 
জন্য স্বাগ্রে প্রয়োজন শান্তি আর শঙ্খল।। স্বাধীনতা এক অপাথিব 
সহ্দ, গত চ'কাশ বংসর এ সম্পদ থেকে আমর! বঞ্চিত ছিলাম -আমাদের 
বীর মুর্তিবাহিনী ভারতীয় যেদ্ধাদের সহযোগিতায় সে স্বাধীনতা -সম্পদ 
আগাদের হাভে তুলে দিয়েছে । হিআ।, বিছেষ, বিরোধ, দল 'দলি কিংবা 
প্রতিশোধের আগুন তাকিয়ে এ শ্বধীনতা ধনকে আমর। নই হতে দিতে 
পারিনা । আজ আমরা তাকাবে। উজ্জ্লতর ভবিষাতের পানে। উদ” 
বাংলা, সিদ্ধি, বেলুচি, গুজরাটি, পল্ত যার যে ভ।যাই হোক সবাইকে আজ 
আমরা দুই হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নেব। বলবো ঃ যে যেভাবে 
পার ম্বাধীন বাংলাদেশকে গড়ে তোল। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, 
কারখানা, সব কিছুকে আজ অগোণে চলু করতে হবে । এ সবের মালিক, 
পরিচালক যেই হোক এ সবই আজ বাংলাদেশের সম্পদ । এ সবকে চালু 
করা ও চালু রাখার উপর আমাদের অর্থণীতআর জাতীয় সম্পদ সম্পর্ণ 


নির্ভর করছে ॥ সোনার বাংল আজও দরিদ্র আর ধেকারের দেশ ॥ এসব 
দূর 'করতে হলে ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান-পাট, শিল্প-কারখান।, ধানবাহন, 
সব কিছুকে পুরোদমে চালু রাখতে হবে। তারজন্স সর্বাগ্রে চাই শাস্তি 
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ও শ্ভ্যলা, আইন আর আইনের শাসন। তাছলেই সোনার 
বাংলা সত্যিকার অর্থে সোনার বাংলা হয়ে উঠংব অচিরেই । এ 
দেশের সব মানুষ ভাই ভাই। মনে রাখতে হবে ভাইয়ের রক্তপাত 
হারাম, ভাইয়ের ধন-সম্পদ অপহরণ করা হারাম । ভাইয়ের 
ইজ্দত-সম্রম নষ্ট করা হান্সাম। যৃদ্ধ আর সংগ্রামের হাতিয়ার বন্দুক 
বেয়ন্টে বটে কিন্ত রা গঠন আর দেশ নিমণাণের হাতিয়াকস প্রেম, 
ভালোবাসা, ক্ষমা, সহনশীত", সহযেগ আর সহধোগ্গিতা । যুছ্ছে 
আমরা চূড়ান্ত 'বিজয়ে-বজয়ী । এখন আমরা বন্দুক, বেয়নেট দূরে ছুড়ে 
ফেলবে ; তুনে নেবে প্রেম, ভাল্বাপা, ক্ষমা আর সহনশীনতার হাতি- 
ম।র- এ হায়ার দিয়েই আমরা গড়ুবা সোনার বাংলা & আমাদের 
সরকার, জনসাধারণ, মুক্তিবাহিনী আর গেরিলাদের এবং আমাদের 
সকলের আভকের দিনে এ হোক সংকল্প । 


ভাবার সমাজতান্ত্রিক ভূমিকা 


সমাজতম্ন আজকে” দুনিয়ায় সব চেয়ে চলতি কথ । সমাজতম্ে ধারা 
বিশ্বাসী নম ভারাও সমাঞ্জতন্কে ভূলে থাকতে পারছে না আজ । অন্ততঃ 
নিন্দা করার জন্ত হলেও সমাজতদ্ের নাম তারাও নিয়ে থাকেন। 
সমাজতদ্ত্ের পেছনে এমন এক দুর্বার আর অপ্রতিরোধা শক্তি রয়েছে যে-- 
শাক্রমিত্র কারো পক্ষেই সমাজতম্রকে উপেক্ষা] করা বা সে সম্বছ্ে উদাসীন থাকা 
কিছুতেই সম্ভব নয়। সম্ভব না হওয়ার বড় কারণ সমাজতন্ত্র সর্বতোভাবে 
মানবিক--মানবিক অনুভ্ভব-অনুভূতি আর নীতি ধর্মের সঙ্গে এর রয়েছে 
পুরোপুরি সামঞ্জস্য ৷ এ যদি মানব-স্বভাবের বিরোধী হাতো। ত1 হলে সারা 
বিশ্বের মানুষের মনে এ কিছুতেই এমন আলোড়ন স্থা্ট করতে পারতো না। 
অমানৰিক বহু মতবাদ আর আন্দোলন পৃথিবী থেকে নিশ্চিহু হয়ে গেছে 
-কিছ,মত্র অ-মানবিক হলে সমাজতভ্রেরও সে একই দশা ঘটতে ॥ কিন্তু 
ততো ঘটেনি, ঘট।র কোন সম্ভাবনাও দেখ! বাচ্ছে না। বরং তার 
জ্ত প্রসার ঘটে চলেছে পুথিবীব্যাপী-আজ এমন কোন দেশ নেই 
যেখানে সমাজতঙ্গের বাণী পৌঁছেনি। সাধারণ মানুষ আজ সমাজতথের 
হধ্যই যেন খুজে পেয়েছে তাদের মুজি সনদ । 


এ হওয়ার সব চেয়ে বড় কারণ আসলে মানুষ সমাজবছ প্রাণী । 
সামজিক জীবন ছাড়া তার প্রকাশ আর বিকাশ সম্ভব নয় । সমাজতস্ত 
মানে সুনিয়নত্রিত আর সুষমভাবে পরিচালিত সমাজ -যে সমাজে অসম 
ব্টন আর অন্যায়-অধিচার থাকবে না। সকলে লাভ করবে সম-সুযোগ 
আর সমক্মর্যারদী। মানব-মর্ষাদায় থাকবে না কোন ভেদাভেদ । মানবিক 


৮১ 


গুতযৃদ্ধি-$ 


ব্যাপারে মানুষ এফ আর অচ্ছেছ এ বোধ থেফেই সমাজতন্বের উতপপ্তি। 
তাই য। কিছ্ব, মানধিক অর্থাৎ যা কিছ, মানব-জীবন আর মানব সমাজের 
সঙ্গে সম্পকিত সমাজতন্ত্র তাকে অস্বীকার ফরতে পায়ে না। ভাষার 
চেয়ে মানবিক আর কিছ, নেই, একমাত্র মানুযই ব্যবহার করে থ'কে 
ভাষা, যা তার ভাব ধিনিময়ের প্রধানতম বাহন । এ ভাব-বিনিময়ের 
গথেই গড়ে উঠে সমাজ আর সামাজিক জীবন ॥ তাই সমাজতম্ত্েরও বড় 
হাতিয়ার ভাষা । তাই সমাজতন্ত্র ত্থ| সমাজতান্তিক ভাষাকে উপেক্ষা 
করতে পারে না, থাকতে পারে না ভাষার প্রতি কিছ,মাত্র উদাসীন। 
ভাষাফে অবলঘন করেই সব রকম ভাব আর চিন্তার বিকাশ ঘটে, 
গড়ে উঠে নিত্য-নতুন মতখাদ আর সমাজের অঙ-প্রতাছে তা ছড়িয়ে 
পড়ে ভাষার মারফত । ভাষা ছাড়া সমাজ-জীবন অচল । যে আদিম 
সমাজ ভেদাভেদ, অবিচার আর অসাম্যের উপর গ্রতিষিত সে সমাজকে 
ছাড়িয়ে আমরাও এখন সমাজতঘে উত্তরণের কথা চিন্তা ফরছি। এ 
চিন্তা ভাষাবাহী হয্সেই কর্মে ব্ূপায়িত হবে। তাই আমাদের ভাষাকে 
শুধু ভাবের ভাষা হলে চলবে না৷ তাকে কাজের ভাষাও হতে হবে, গড়ে 
তুতে হবে কাজের ভাষা হিসেবে । একুশের শহীদর। প্রাণ দিয়ে, 
রক্ত দিয়ে আমাদের ভাষাকে রক্ষা করেছে" দিয়েছে বাস্ীয় ভাষার মর্যাদ] | 
এখন এ ভাষাকে সব-কর্মের ভাষা করে তোল। আমাদের সকলের দায়ি 
আর কর্তব্য । শেফ আমাদের ভাষ৷ হদ্দি সর্বত্রগামী না হয় স্কল-কলেজ 
আর বিশ্ববিদ্ালয়ের গণ্ডীতেই সীমিত হয়ে থাকে তা হলে এ ভাষা 
সামাজিক তথা সমাজতান্ত্রিক জীবনের চাহিদা পূরণে বার্থ হবে । সমাজতন্ত্র 
সমাজের সবন্তবের মানুষের যথাযোগ্য স্থান রয়েছে, সে স্থান গ্রহণের 
যোগ্যতা তার! অর্জন করে ভাষা তথা মাতৃভাষার মারফত । ভাই 
সমাজতহ্বে নিরক্ষরতার স্বান নেই। সমাজত্বের প্রথম শর্তই হলে। 


সবাগ্রে নিরক্ষরতা দৃরীকরণস্-তারপর মাতৃভাষার মারফত শিক্ষার 
তালে! সমাজ দেহের প্রতি অ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে দেওয়া] ৷ 'নশাজতঘের 


৮ 


সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক তাই অত্যন্ত নিবিত -সমাজতাতিক সমাজ-যাবস্বা 
কায়েম করতে হলে আমাদের ভাষাকেও সে ভাবে গড়ে তুলতে হবে। 
সমাজতঘ্রে কোন মানুষ যেমন অবহেলিত নয়, তেমনি অবহেলিত নর 
কোন কর্মও -তাই ভাষাকেও সব মানুষ আর সব কমের ভাষা ছতে 
হয় ॥ এবারফার একুশে ফেব্রুয়ারীতে আমাদের ভাষাকে সে ভাবে গড়ে 
তোলার শপথ হোক আমাদের সকলের । 


৮৩ 


এক,শের উত্তরাধিকার 


যেখানে জীবনের দাবী আর প্রয়োজন সাক্ষাংভাবে জড়িত সেখানে 
কোন আপস নেই । সেখানে জীবন দিয়েও জ'বন-সত্য প্রতিষ্ঠা করতে 
হয়। জীবন-সত্য মানে যা জীবনের জন্ত অত্যাবশ্তক, যা জীবন বিকাশের 
সহাঃক। ভাষা ছাড়া মানুষ মানুষ হতে পারে না। ভাষার সোপান 
পরুম্পর। পার হয়েই আদিম বন্য মানুষ আজ সভ্য মানুষে পরিণত ।॥ তার 
আখ আর অভীপ্দা যে আজ চক্র আর মঙ্গল গ্রহের অভিযাত্রী তার মূল 
উৎস-মুখ ভাষা! ॥ ভাষাকে আশ্রয় করেই মানুষের মন লালিত-পালিত 
ও বিকশিত । মানুষের সভাতা-সংস্কতি, ধর্ম-কর্ম সব কিছুই ভায!-আশ্রিত । 
ভাষা ছাড়া এ সবের জন্ম এবং বিকাশ কিছুতেই হতে! না। 

তাই ভাষার দাবি জীবনের দাবি, মনুষ্যত্বের দাবি । এ দাবির 
সংগ্রামে মানুষ কিছুতেই এবং কখনো! নতি স্বীকার করতে পারে না। 
আমরা তথ] আগাদের তরুণরাও তাই নতি স্বীকার করেনি ॥ তারা 
জীবন দিয়েই জীবন প্রতিষ্ঠা করেছে । একুশে ফেব্রুয়ারী সেই প্রতিষ্ঠ। 
দিবস। এদ্দন তাই আমাদের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় । বাঙালী জাতির 
এ এক শাশ্বত উত্তরাধিকার । এ উত্তরাধিকারের জন্য আমরা একুশে 
ফেব্রুয়ারীর শহীদদের কাছে খণী। 

একুশের তরুণদের এ খণের দায়-দায়িত্ব বুঝতে জার উপলব্ধি করতে 
হবে। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর আমাদের ভাষা সাহিতেরর প্রতি 
আমাদের কর্তব্য আর দারিত্ব অনেক গুণ বেড়ে গেছে। এ ভাষাকে 
এখন সব কমের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। জীবনের সবস্তরে 
এখন এর সম্প্রসারণ অনিবার্ধ। শুধু কথ আর বুলি দিয়ে কটা ভাষ। 
আর সাহিতাফে গড়ে তোলা যায় না- তার জন্ত চাই কঠোর শ্রম; একাগ্র- 
নিষ্ঠা আর অনলস সাধনা । 


৮৪ 


সে সঙ্গে প্রয়োজন নিজের ভাষা আর সাহিত্যের পু্ঠপে।ষকতা, তার 
সম্প্রসারণের উপযুক্ত বাবস্থাকরা। এ ব্যাপারে সরকারের যেমন তেমনি 
জনগণেরও রয়েছে দায়িত্ব । সরকারের চেয়েও জনগণের দায়িত্ব বরং 
বেখ। কারণ জনগণ যদি নিজের মাতৃভাষার বই না কেনে, ন৷ পড়ে, 
ত। হলে ভাষা আর সাহিতোর সম্মদ্ধি কিছুতেই হতে পারে না। স্বাধীন 
বাংলাদেশের এ প্রথম একুশ ফেকয়ারীর মহান দিবসে সকলের বিশেষ 
করে তরুণদের সংকপ্প হোক £ “আমরা বাঙলা বই কিনবে!, আমরা বাংল। 
বই পড়বো, দেখবো বাংলা ছবি ।” 


৮৫ 


বইয়ের দৌকানে বই পাওয়। 
যাবে মা কেন? 


আজ বাংলাদেশের হতভাগা ছান্র আর মভিভাবকদের মনে এটই মব- 
চেয়ে বড় জিজ্ঞাস] | স্ক,ল টেক,্ট বুক বোডে রি জবানীতে স্বাধীন গণপ্রঙ্গা" 
তত্ৰী বাংলাদেশের শিক্ষা-বিভাগ নিজেদের অযোগ্যত! আর ব্যর্থভার যে 
সাফাই দিয়েছেন তাতে এ জিজ্ঞাসার কোন উত্তর নেই । “দাম যাই হোক 
চালের দোকানে যদি চাল পাওয়। যায়, ডালের দোকানে যি ডাল পাওয় 
যায়, তেলের দাকানে যদি তেন অর কাপতের দে কানে যর্দি কাপড়পাওয়া 
যায়ঃ বইয়ের দোকানে বই পাওয়া যাবে নাকেন? “দাম যাই হোকের 
জন্ত সয়কারই ত দায়ী । দাম নিয়ঘ্রণ আর তার বাশুবায়নের দায়িত্ব ত 
একমাত্র সরকারের ৷ চল, ডাল, তেল, নুন, লাকড়ি আর কাপড়-চোপড়, 
জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ, এসবের পঙ্গে মানুষের বাচ।-মরার সম্পর্ক অশ্যন্ত 
নিবিড় । মশ্বাধীনতার পর এসবের দাম তিনগুণ, দ্ুব্যাবশেষে চারগুণ- 
পচওণ হয়ে গেছে, তবুও বইয়ের মতো সে সবের কন্ট্,োলের ব্যবস্থা নেওয়! 
হয়নি কেন? খ্ষংল টেক-স্ট বুক বোডের মতে! কেন গঠন কর! হস্পনি চাল 
বোড”। ভাল বোড? তেল বোড' বা কাপড় বোড”? তাহলে ত মানুষকে 
ত্রিশ টাকার চাল আশি-নবব,ই টাফায়, চার টংকার তেল চৌদ্ছ টাকাম়, 
তিন টাক।র লাকড়ি বারো টাকায় কিনতে হতো না ॥ কেন খোলা হয়নি 
'ইমার্জেলী কণ্ট্দাল রুম' এসবের জগ্ত ? তাহলে মানুষ অন্ততঃ দুবেল। 
খেয়ে বাচার স্থবোগ পেতো ॥ বাঁচার অধিকার আদি ও প্র।থমিক 
অধিকার । বলাবাহুল্য বই ন! হলেও মানুষের চলে, লেখা পড়! না করলেও 
মানুষ মরে যায় না। কিন্তু খেতে না পেলে মরে ॥ কথায় বলে নিজে 


ধাচলে বাপের নাম অর্থাং মানুষ বেঁচে থাকলেই অন্যসব কিছ- শ্রিক্ষা 
লভ্যতা, সংক্কংতি ইন্যার্দির যা কিছু, মুল্লা তখনই । যেখানে ''রা-বাচার 
বন্ত-মুল্য তিন-চায় গুণ হয়ে গেছে. 'স্খোনে এক টাকা আর বাট পয়সার 


৮৬ 


বযবধানের জন্ত এত মখ্থাবাথ। কেন? এসাণান্ত ব্যবধানের জন্ত গোটা 
লিক্ষা বাবস্থায় এমন একট নৈরাজ্ স্ষ্টির কোন মানে হয় কি? আমার 
দূঢ় বিশ্বাস, যতদিন বইয়ের দোকানে বই কিনতে পাওয়া বাবে 
না ততদিন এ নৈরাজ্যের অবসান ঘটবে না। বাংলাদেশের দূর দূর 
গ্রামে সকল রয়েছে, কাজ্জেই ছাত্রও আছে কিন্তু 'সোনালী” কেন 'লোহালী 
ব্যাংকেরও কোন অস্তিত্ব নেই ওসব জায়গায় । সুদূর পার্বত্য চট্টগ্রামের 
ফুলছড়ি কি সুখছড়ি হ্কংল থেকে ঢাকার ৩৮ নং র্যাংকিন স্টীটের ইমার্জেশী 
কণ্ট্োল রুমে চিঠি লিথে থা স্ময়ে বই পাওয়ার আশা এ ধরনের 
সরকারী ব্যবস্থার সঙ্গে ধাদের কিন্ধিং পরিচয় আছে তেমন ভুক্তভোগী 
অন্তত: তা করতে যাবে না। গোদের উপর বিষফেশাড়া-”ত। নাকি করতে 
হবে মহকুমা হাকিমের মাধ্যমে ! এরি নাম কি বিনামুল্যে ব। অধ'মূল্যে 
বই বিতরণ? মহকুগ। হাকিম মানে এস.ডি.ও, জেলার প্রশাসকদের মধ্যে, 
ধিনি সবচেয়ে ব্যস্ত মানুষ । মহকুমা হাকিমের কাছে পৌঁছতে হলে তার 
আগে অনেক কাঠখড়ি পোড়াতে হয় । অর্থাৎ আগে পৌছতে হয় তান 
পেশকারের কাছে, পেশকারের আগে প্রবেশাধিকারের জন্তক খুন করতে 
হয় তার পিয়নকে । 'খুশ' মানে সবারই জানা । পেশকারকেও যে 
“খুশ' করতে হবে না তেমন কথা বলা যায় না। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় 
খাজনার চেয়ে বাজনার খরচ যে অনেক বেশ পড়বে এ বিষয়ে আপনি, 
নিঃসশ্দেহ হতে পারেন। আর তা যে চল্লিশ পয়সায় কুলাবে না তাতেও 
সঙ্গেছ নেই। ছেলেকে কি মেয়েকে ক্লে দিয়ে আপনি যেন ফোজদারী 
মকদ্থমার আসামী বনে গেছেন এখন! বই বিতরণের এ তোগলকী 
কাগডনাকি করা হয়েছে শিক্ষাসম্প্রস্গারণের মহৎ উদ্দেশ্যেঃ আবার এ 
কাওকেই বল হচ্ছে সমাজতাঘ্িক ।_-সরকার নাকি 'সমাজতান্ত্রিক নীতিতে 
আবিচলভাবে আম্মা শীল? ! 

সমাজতন্র সম্বন্ধে এ ধারণ। নিয়ে এরা সমার্জতন্র প্রতিষ্ঠ। করতে চান! 
'্ক'ল টেকস্ট বুক বোড' আর তার মুরুবিবরা এ সত্যটুকু বোধহয় জানে 
না, যে সমাজতাপ্ত্রিক দেশে শিক্ষা-বছরের শুরুতে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর হাতে 
বই ন। পেশাছলে সংশ্লি্ট দফতরের মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয় অথবা 
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ডাকে দেওয়া হয় সরিয়ে ॥ আমার সুদীর্ঘ শিক্ষফ-জীবনে বই কফিনে 
পু।রেনি বলে কেউ লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে এমন কখনো দেখিনি বা 
শুনিনি । বরং দেখেছি স্কল-কলেজের মাইনে দিতে পাঞ্জেনি বলে, বা 
জ্রায়গীর যোগাড় করতে কিং্ব। হোস্টেম-বোডিংয়ের খরচ জে।টাতে 
অগরাগ হয়ে লেখাপড়। ছেড়ে দিয়েছে বা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে এমন 
টান্ত ভূরি ভুরি দেখেছি। উপরন্ত পুরোনে। বই কিংবা ধার করা বই 
দিয়েও জনেককে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে দেখেছি। বইয়ের অভাবে 
লেখাপডা ছেড়ে দিয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। বর্তমানে সরকার সাহা 
বাবদ ক্ক,ল-কলেজে বহু টক! দিয়েছে, বিদেশ কোন কোন সরকার বা 
সংস্থাও সাহাধা দিয়েছে বিস্তর । এর একটা অংশ এক টাকা আর ষাট 
পয়সার ব্যবধান গুানের জন্ত অনায়।সে ক্কল-কলেজগুলোকে দেওয়া যেতে 
পারতো । তাহজেও অতি সহজে এ নৈরাজ্য এড়ানো ঘেতো। একখান! চিঠি 
লিখতেই আজকাল কুড়ি পরসা লাগে, সরকারী কোন বিভাগে একখানা 
চিঠিতে কাজ হয়েছে তেমন নঞ্জির খুব কম। কাজেই নুদূর রাজধানীতে 
প্রতিিত ইমার্জেক্সী কণ্টোল ক্ুনের সঙ্গে যোগাযোগ করে কিংবা মহকুণা 
হ।ফিদের মাধামে বই যোগাড় করতে ছাত্র আর তার অভিভাবকের যে 
বারোট। বেজে যাবে তা সহঙ্জেই অনুমান কর। বায়। 

বছরের মাঝখানে একট! বই যদি হারিয়ে যায় অথবা ঘর পোড়ায় গুড়ে 
যায় বইপত্র তখন কি দশা হবে? তখন কি মহকুম। হাকিমের দূরবারীদের 
“খুশী' করে ঢাকার হইগাজেনী ফন্ট্দোল রুমে" ছুটতে কি লেখালেখি 
করতে জান বেরিয়ে যাবে না? তা করতে কত চল্লিশ গয়সার প্রয়োজন? 
ছাত্র ব অভিভাবকের সদরে যাতায়াত আর বই পাঠাবার ডাক খরচই-বা 
ফেবহন করবে ? তা কি বহু চলিশ পয়সাকে ছাড়িয়ে যাবে না? বলা- 
বাহলা, বইয়ের দোকানে বই কিনতে পাওয়র ব্যবস্থা যতদিন না হচ্ছে 
ততদিন পাঠ্যবইয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষা-বিভাগ যে নৈরাজ্যের স্যষ্টি করেছে 
কিছুতেই তার অবসান ঘটবে না । বিনানুল্যে বিতরণ মানে এস ধরনের 
ভিক্ষাদান। জাতীর ভিত্তিতে এ প্রথা শুধু যে নিদারুণ জিল্পতী তা নয়, সঙ্গে 
সক্ষে এক মায়ামরীচিষ্কাও। এমন হণকারীদের জন্ত তা একদিকে নিয়ে 
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সে জুবমানন। জন্তদিকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তা ডেকে আনে দুর্নীতি 
'লজরথানার' যৃগেও এ অবস্থা আমর! দেখেছি এখন সাহাষ্য বিতরণের 
বেলায়ও তা দেখতে পাচ্ছি। দোহাই জাতিকে ভিচ্ষুকে পরিণত 
করবেন না। 

সন্ভম্থাধীনতাপ্রাপ্ত জাতিকে ভিক্ষার অন্নে বেঁচে থাকার জিল্পতী থেকে 
রক্ষা করুন । ত্যাগ করুন জাতিকে বিনাসুল্যে কিহ, দান করার মহৎ 
কল্প (!)। সব কিছ. বইপুস্তকমুদ্ধ দয়' করে ন্যাব্যমূল্যে দেওয়ার উদ্যোগ 
নিন। তাতেই জাতি খুজে পাবে আত্মসন্মানের পথ । খুজে পাবে 
স্বনিভর 5 । আত্মসন্মান আর ব্বনিভরতার চেক্সে মহৎ লক্ষ্য এবং মহন্তর 
আদর্শ আর নেই। সমাজতন্ত্রেরও এ পথ আর এ লক্ষ্য । তাই সব 
সমাঞ্রতাতত্রক দেশে ভিক্ষার্দান প্রথা আর ভিক্ষুক অনুপস্থিত । সম্প্রতি 
আমি সোভিষেট রাশিয়া আর চেকোন্সোভাকিয়। দেখে এসেছি । কোথাও 
একট ভিক্ষুক কি সাহাধ্যপ্রর্থী নজরে পড়ে নি। কোথাও কোন কিছ, 
বিনামূলে। দেওয়ার ব্যবস্থা! নেই ওসব দেশে ।॥ বাবস্থ। রয়েছে সবকিছু, 
কমদামে তথা ম্তায্যধুল্যে দেওয়ার ব। বেচাকেনার । বেশ দাম নেওয়। 
তথা মুনাফাখোরী এসব দেশে ক্রিমিন্তাল অফে | সমাজতন্ত্রের একটি বড় 
শর্ত সব ফিছ, জনগণের কাছে শ্াযামূল্যে পৌছে দেওয়া । বৈজ্ঞানিক 
কি অবৈল্লানিক সব সমাজতন্ত্রের এ লক্ষ্য । 

কাজেই আমাদের সরকারের মহামানা মুখপান্রদের প্রতি আমাদেরও 
বিনীত অনুরোধ, অলক্ষ্য, আবৃশ্য ও অবাস্তব সমাজতগ্ত্ের বুলি আর 
আউড়াবেন না।॥ আপনাদের 'অবিচলিঠ আস্মাশীলতার' নমুনা আমরা 
এব মধোই পেয়ে গেছি ॥। জাতির প্রতি যদি আপনাদের কিছ,মাত্র ভালো” 
বাসা থাকে তাহলে অবিণন্ধে দেশব্যাপী ন্যায্যমূল্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু 
করুন। শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনাদের মনে যদি কিছুমাত্র দুর্ভাবন! 
থেকে থাকে তাহলে অবিলম্বে বইয়ের দোকানে বই তথ। পাঠ্যবই পাওয়ার 
ব্যবস্থা করুন। অবশ্য ম্ত।য্যনূলো । বদ্ধ করুন অতিরিক্ত মুনাফার পথ । 
'ইমাজেনী কছ্টেশাল কন? শেফ কতগুলে। জটিলতার স্ষ্টি করবে তাতে 
কাজ হবেনা একবিক্ছুও |! তার চেয়ে দাম কন্টেশল করুন 
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ফণ্টেোল দামে বইয়ের দোকানে প্রচুর বই যাতে পাওয়। ধায় গ্রহণ 
করুন সে উদ্যোগ ॥ বই প্রকাশের দায়িত্ব ছেড়ে দিন প্রকৃত প্রকাশকদের 
হাতে । কিন্ত দাম নিযঘণের ভারট। রাখুন সরকারের হাতে । দয় হনে 
এসবের সঙ্গে মহামান্ত এম.সি'এ-দের জড়াবেন না। তাদের অধিকাংশ কি 
ধাতুতে তৈরী ত1 এ ন'নাসে দেশবাসীর ভালেো। করেই জানা হয়ে গেছে। 
অবশ্য ব্যতিক্রম সবনত্র রয়েছে' এখানেও আছে । সে 'ব্াতিক্রম'দের প্রতি 
আমাদের হাজারে। সালাম । 


০ 


নারী-স্বাধীনতা প্রসর্ণে 


নারী-শ্বাধীনতা একটি পুরোনে! কথা! এবং বহল আলোচিত। এর 
ফোন গ্রুব সুনিদিট আর অভ্রান্ত সিদ্ধাশ্ড নেই। সমাজ বিবর্তনের সাথে 
সাথে, সব সমশ্তার মতো, এতেও কবল আর পরিবতন অনিবার্য । 
হাজার বছর আগে নারীর যে ভূমিকা ছিল, আঙ্জ আর তা নেই। তা 
হয়ে গেছে 'সেকেলে' অর্থাৎ পরিত্যাজায ॥ কালের চাহির্দ৷ আর প্রয়োজনের 
সাথে সাথে এ না হয়ে উপায় নেই। বিশেষ করে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব 
অগ্রগতি আর অকল্পনীয় আবিক্ষারের ফলে মানুষের জীবনে, ধ্যানধারণায় 
আর দৃ্টভংগি:ত রূপান্তর ঘটেছে অবিশ্বাশ্তর্ূপে । তবুও নাগী আর 
পুকষের ঘধো যে বৈষম্য রয়েছ তা অস্বীকার করার উপায় নেই। 

এ বৈষমাকে দু'শ্রেণীতে ফেল যায়। প্রথমতঃ প্রাকৃতিক, দ্বিতীয়তঃ 
অপ্রাকৃতিক । প্রাকৃতিক বৈষমা দূর করার সাধ্য নেই কারো । তবে 
বিজ্ঞানের সাহায্যে আংখিক নিয়ন্ত্রণ করা যায় শুধু; যেমন সন্তান ধারণের 
বেলান্ন । মানব অস্তিত্বের ধারাবাহিকত। বজায় রাখার যে শুর দায়িত্ব 
তা মেয়েদের একক ও অস্তীয় গোৌরব। তাদের প্রতি প্রকৃতির এ এক 
ভনন্য অবদান, প্রাকৃতিক বলেই একে এন্ডানো যাবে না, যাবে না নিমূ'ল 
করাও । ন্যক্িবিশেষ বদি তা করতে চায় করতে পারে কিন্ত তা হবে 
প্রকৃতির সঙ্গে শরক্রতান প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুছছত1 ॥ সাবিক ভাবে এ 
বিরুদ্ধত। কর হলে মানব জাতির অস্তিতই পৃথিবী থেকে মুছে যাবে। হব! 
নারী-পুরুষ কারো ফাম্য হতে পারে না। অতএব এখানে স্বাধীনতার 
প্রশ্নই ওঠে না। 

অপ্রাকৃতিক ষে বৈষম্য, নারীকে ম্বাধীনতা খুঁজতে হবে সেখানে। 
অগ্রাকৃতিক বৈষম্য মানে মানুষের গড়া বৈষম্য, যা অর্থনৈতিক আর 


৯১৯ 


সামাজিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত । এ বৈষম্য আদিতে ছিল ন। ; তখন নারী ও 
পুরুষ সর্ব বিষয়ে সমান ছিল । এমন কি ইতিহাসের এক ধাপে মাতৃ-শাদিত 
তথ নারী শাসিত সমাজও ছিল। তখন নারীই ছিল সর্বেসের্বা, শাসন- 
পশ্থিচালন আর হুকুমের মালিক । কালক্রতম, বহু উথান-পতন আর 
বিবত'নের ফলে এ অবস্থা! উদ্টে গেছে । ফিরে এসেছে পিতৃ-পাঙ্গিত তথা 
পুরুষ শাসিত সমাজ । এ সমাজে নারীর ভূমিকা হয়ে পড়েছে অপ্রধান, 
কিছুটা গোঁণ। বাইরের বহ দায়িত্ব থেকে তাকে দেওয়। হয়েছে মুজি। এ 
মুক্তিই পরিণামে হয়ে দাড়িয়েছে তার জীবনে বন্ধন! কারণ এ মুক্তির 
সাথে সাথেই সে হারিয়েছে তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা । অর্থনৈতিক 
ন্বাধীনতাই সব মুক্ির বুনিয়াদ, সব রকম মুজ্জির চাবিকাঠি । এ ছাড়া 
স্বাধীনতা অর্থহীন ॥ এমন কি এ ছাড়া সামাজিক মর্ধাদাও অজিত হতে 
পারে ন।। বাংলাদেশ যে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে আজ তাও 
এ কারণে & অথনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না৷ বলে এতদিন বাংলাদেশের 
মানুষ নিজেকে স্বাধীন ভাবতে পারে নি। ফলে তাকে নতুন করে খ্বাধীনতা 
অর্জন করতে হরেছে। 

আমাদের দেশের মেয়েদেরও আজ সে অবন্বা। আগের তুলনায় 
তাদের জীবনের ফোন কোন ক্ষেত্রে শ্বাধীনত। বেড়েছে বইকি। তারা 
এখন বাইরে বেরুতে, দোকানপাটে যেতে, কেনাফাট। করতে পারে । কোন 
কোন পেশায়ও মেয়েরা এখন আগের তুলনায় বেশী করে অংশ নিচ্ছে। 
লেখাপড়াপ্ন অগ্রগতিও উল্লেখধোগ্য । সহ-শিক্ষারও এখন আর কোন 
আপত্তির কথ শোন। যায় না। ডাজারীতেও মেয়েদের সংখ্যা এখন 
আশপ্রদদ। শিক্ষিকার সংখ্যাও বহুগুণ বেড়েছে। এসবই শৃভলক্ষণ। 
তবুও এ সত্যটা থেকে বায় _পুরোপুবি আথিক স্বাধীনত। ছাড়! মেয়েদের 
স্বাধীনতা কখনে। পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। এ না হলে মেয়েদের য! দেওয়ার 
ও মেয়েদের কাছ থেকে সমাজের য। পাওয়ার তা দেওয়া এবং পাওয়া সম্ভব 
হবে না। তাই সমাজের বৃহত্তর স্বার্থেই মেয়েদের স্বাধীনতাকে আকে। নতুন 
নতুন কেএ্্ে সম্প্রসারিত কর প্রয়োজন । 


৯২ 


মনীধী আবুল হুসেন স্মরণে 


॥ এক ॥ 


১৫ই অক্টোবর । ৩৪ বছর আগে, ১৯৩৮ ইংরেজীর এ দিনটিতে অর্থাৎ 
১৫ই অহটোবর মনীষী আবুল হুসেন অকালে, তার বহু স্বগ্রনাধকে অসমাপ্ত 
রেখে লোকান্তরিত হন। অকালে বলছি একারণে যে তখন তার বয়স 
বিয়ালিশও পূর্ণ হয়নি। কাজেই শিক্ষাজীবনের সগাণ্তির পর, নিঞ্জের 
মনীষা আর কমণদকষতার পরিচয় দেওয়ার জন্ত তিনি হাতে পেয়েছিলেন 
ভতি অগ্প সময় মান্ত। তবুও এ অন্প সময়ের মধো তিনি যে অবদান রেখে 
গেছেন তার তুলনা মেলা ভার। তার কম্জীবনের শুর অধ্যাপনায় আর 
শেষ আইনজীবী হিসেবে । দেশে প্রচলিত যে আইন আর আইনের শান 
রয়েছে এবং জনগণের জীবনে, বিশেষ করে মুসলিম আইনের ধারা-উপধারা 
সামাজিক জীবনে ষে প্রতিক্রিয়ার হষ্টি করেছে তা নিয়ে তার মতো অন্ত 
কেউ এতখানি ভাবনা-চিস্তা করেছেন বলে আমার জানা নেই। এ 
আইনফে কি করে যুগোপযোগী বপ দিয়ে গতিশ্ল আর জীবনের জন্য 
অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোল যাক এ নিয়ে তার চিন্তা-ভাবনার অস্ত 
ছিল না। এ প্রসঙ্গে তার “বুটিশ-ভারতে মুসলগান আইন' আর “ওয়াকফ 
বিল' স্মরণ কর! যেতে পারে । প্রথমোক্ধ। প্রবন্ধের সুচনায় আবুল হুসেন 
সাহেব বলেছেন £ গোড়।তেই স্মরণ রাখা কতব্য যে, বুটিশ-রাজ ভারতীয় 
মুসলমানের মাত্র ওয়ারিসী স্বত্ব, দান, বিবাহ, তালাক, ওয়াকফ ও 
হকশোফা (রাইট অফ প্রি-এম্পশন ) সম্পকিত আইনের প্রচলনে সম্মতি 
দিয়েছেন, কিন্ত অপরাপর আইনের প্রচলন বন্ধ করেছেন। তারপর এ সমস্ত 
প্রচলিত আইন পরিচালনার জন্ত মুনলমান-আইন-সঙ্গত যে বিধি-বিধান 
প্লটলিত ছিল। যেমন ইজমা, কিপ্লাস, ইজতিহাদ, তাও বন্ধ করেছেন। 


৯৩ 


তাতেও পক্ষান্তরে বৃচশ অনুমোদিত মুসলগানআইনের ব্যবহার 
(প্রযাকটিশ) অনেকখানি কু হয়েছে । তাতে নুসলমান সমাজে মুসলমান 
তইনের প্রতি প্রকৃত শ্রছ্ছা ও ভয় অনেকখানি কমে গেছে এবং সে জন্তই 
মুসলমান সমাজের শ্রী ফুটতে পারছে না। আর একদিক থেকে ভারতীয় 
মুসলমানের জীবন বিকশিত হতে পাছে না। আনবী না জানার দরুন 
ভনেক ক্ষেত্রেই মুসলমান আইনের প্রকৃত মর্ম বিচারকগণ উপলব্ি 
ফরতে না পেরে ভুল অর্থে আইনের প্রয়োগ করায় মুসলমান সমাজের 
বত'মান অবস্থা সাথে মুসলমান-আইনের সামঞ্জস্য হারিয়ে গেছে ও 
প্রতিনিয়ত যাচ্ছে ।' (আবুল হুসেনের রচনাবলী ঃ প্রথম খণ্ড, পৃঃ- ১২৪) 

বাংলাদেশে বিপুল ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে । এসম্পত্তিগুলি যাতে সুষ্ঠ. 
ভাবে পরিচালিত আর যে মহৎ ও লোকহিতকর উদ্দেশ্যে এ ওয়াকফগুলি 
করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য যাতে সাধিত হয় সে লক্ষ্য সামনে রেখেই তিনি 
ওয়াকফ আইনের সংস্কার চেয়েছিলেন এবং অশেষ শ্রমে তৈরী করে 
দিয়েছিলেন ওক্লাফফ বিল ॥ আমার বিশ্বাস, আমাদের ওয়াকফ সম্পত্তি- 
গুলি আজে" তার রচিত সে বিল অনুসায়েই পরিচালিত হচ্ছে। 


॥ দুই ॥ 


ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' আজে1 এক অবিশ্মরণীয় নাম । এ দেশের 
নব্য মুসলিম সমাজে এ প্রতিষ্ঠানট একদিন এক প্রবল ভাবাল্োলনের জন্ম 
দিয়েছিল । যার প্রয়োজন আজে নি:শেধষিত নয়-ফল্গু ধারার মতো 
আজে! তার রেশ বয়ে চলেছে অনেকের মনে ॥ সেদিনের শ্বতিতে আমার 
মতে! আজো অনেকে হয়ে ওঠে শিহরিত। এ সমাজেরই মূলমন্ত্র ছিল 
ভান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়, মুক্তি সেখানে অসম্ভব ।' 
এরই ফলশ্রতি বুদ্ধির মুভি আলোলন। এ আন্দোলনের প্রধান-পুরুষ 
ছিলেন মনীবী আবুল হুসেন॥ পাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে 
নিঃসন্দেহে তারই ভুমিক। ছিল সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ_এ প্রতিষ্ঠানের ধরতে 
গেলে তিনিই ছিলেন প্রাণপুরুষ। যতদিন সাক্ষাংভাবে তিনি এ 
প্রতিষ্ঠানেক্স সঙ্গে জড়িত ছিলেন ততদিন তিনিই ছিলেন এর প্রধান সম্পাদক। 


৯$ 


প্রধান পৃষ্ঠ পোধক, প্রধান সাক্ষথি এবং প্রধান সংগধক | সাহিতা সমাজের 
বাধিক মুখপত্র 'শিখার”ও তিনি ছিলেন আসল সম্পাদক - এমনফি 
সম্পাদক হিসেবে তার নাম বখন ছাপা হতো না তখনো সম্পাদনার 
যাবতীয় দায়িত্ব তিনিই পালন করতেন। আমরা ছিলাম অ্রেফ 
সাক্ষীগোপাল। “শিখা আর সাহিত্য সমাজের খরচের সিংহভাগও 
তিনিই বহন করতেন। 

তিনি কতখানি আদর্শবাদী আর সমাজ-প্রেমিক ছিলেন তার 
নি্উদ্ধ'ত মন্তব্য থেকেই তা উপলন্ধি করা ধাবে £ “একদিন আমার কোন 
বন্ধু বলছিলেন, "মুসলমান সমাজের বত'মান অবস্থা দেখে মুসলমান বলে 
পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করি।+ তার উত্তরে আমি বলেছিলুম, “ঠিক এ 
জন্খই আমি মুসলমান বলে পরিচয় দিতে ছ্বিধ। বোধ করি না । মুসলমানের 
বর্তমান ইতিহাস নিয়ে আমি গর অনুভব ফরি না। আমি তার বত'মান 
দুর্গতির শন্ঠ আমার সৌভাগ্যবোধ করি; কারণ এই দুঃস্থ সমাজে 
জন্মগ্রহণ করে মানুষকে নান! প্রকারে সেবা করবার প্রঃয় সুযোগ লাভ 
করতে পারব! জগতের মহাপুরুষগণ চিরদিনই দুঃস্ব অধ:পতিত জাতির 
মধো জন্মগ্রহণ করেছেন। তাদের জীবনশ্মতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করুক ।' 


এ ছিল আবুল হুসেন্রে জীবন্দর্শন আর হুটিভজি ॥। এ দৃষ্টিভঙ্গির 
তাড়নায় তিনি “সাহিত্য সমাজ” প্রতিষ্ঠা করেছিলজেন॥। সম্পাদন। 
করেছিলেন শিখা আর “তকুণপত্র” নামে এক স্বপ্লায়ু মাসিকও । ঢাকা 
বিশ্ববিজ্ঞালয়ের ছাত্রসমাজে স্বাধীন চিন্তার ব'জ ছড়িয়ে দেওয়ার 
জন্ত তারই উদ্ভোগে প্রতিষ্িত হয়েছিল "আল-মামুন ক্লাব» উচ্চবেতনের 
নিরাপদ অধ্যাপকের চাকরি ছেড়ে দিয়ে দুরূহ ও অনিশ্চিত ব্যবহার- 
জীবীর জীবন তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এ জীবনে স্বাধীনত! বেশী, 
নিজের মেধ! আর শক্তির পরিচয় দেওয়ার ক্ষেত্রও প্রশস্ত ॥ তদুপরি 
দেশ জার সমাজের বৃহত্তর পরিধিতে নিজের সেবাকে সম্প্রসারণের 


৯৫ 


যোগ এ পেশায় তিনি আরে বেশী পাবেনশ”এ ছিল ভার ধায়ণ। ও 
বিশ্বাস। ভার সব কম-ঞষণ! আর স্বপ্র-বন্জনার পেছনে সমাজ সেখার 
তান্বনাই ছিল প্রচণ্ড আর গ্রবলতম। 


॥ ভিন ॥ 


ভশাকে আমি মনীষী বলে অভিহিত করেছি। আমাদের সমাজে 
সত্যিকার মনীষীর সংখ্যা অতি নগণ্য । সে নগণ্য-সংখ্যকদের মধ্যে আব্ল 
হুসেন একটি বিশিষ্ট স্থানের দাবী রাখেন । তশর চিন্তা আর মনশ্িতার 
পরিধি দেখলে বিশ্মিত না হয়ে পারা যায়না । সম্প্রতিকবি অব. 
ফাদিরের সম্পাদনায্ন “আবুল ছসেন রচনাবলীর' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত 
হয়েছে । এর বিষয়-সুচী দেখলেই তশর মননশ্লতার ব্যাপ্তি আর গভী- 
রতার খানিকটা অশচ করা যাবে। সম্পাদক বিষয় অনুসারে আবুল 
সহুসেনের রচনাবলীকে ন' ভাগে চিহিত করেছেন । যেমন, (১) সমাজ ॥ 
এভাগে ১০টি রচনা স্বান পেয়েছে । (২) সংক্ষতি। এ ভাগ্গেস্বান 
পেয়েছে ৫টি রচনা । (৩) আইন। এখানে ম্বান পেয়েছে ২টি লেখা ॥ 
(8) শিক্ষা । এ ভাগে তিনটি । (৫) রাজনীতি! এখানে ২টি ॥ (৬) 
অর্থনীতি । এ ভাগেতটি। (৭) জীবচ৮৭1॥ এ ভাগে হট । (৮) 
সাহিত্য । এভাগে ৮টি আর (৯) ছোটগল্প । এভাগো স্থান পেয়েছে 
৬ রচনা । 


চিন্তা আর মননের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবুল হুসেনের মন অবাধে বিচরণ 
করেছে। তার আনো বহু রচন। প্রকাশের প্রতীক্ষান্ন। অনেক রচন! এর 
মধ্যে কালের গর্ভে হয়তে। হারিয়েও গেছে । হল্লায়, জীবনে, হযনকালের 
হ্যবধানে এষে অসংখ্য রুনা আমরা তর কাছ থেকে পেয়েছি _ এর 
কোনটাই চবিত-চর্বণ নয় ॥ সর্বত্র তশর ব্যক্তিত্ব, স্বাতশ্ত্য আর নিজম্ব 
চিন্তার স্বাক্ষর রয়েছে ॥ ভিন্গধম এত বিষয়ে, চিন্তা আর ভাতের এতখানি 
আলে আর ফেউ বিকিল্পণ করেছেন কিনা জানি না। আত্যন্ত দূঃখের বিষয় 
এ চিন্তা-বীয্কের চিস্কা আর সাধনার সঙ্গে আমাদের এ যুগের তরণদেদা 


৯৬ 


সমন গকিষ্য় আছে বলে মনে হুত্র ন্াা। পক্রিন লাভের তেমন আবগ্তহও 
কোথাও দেখ! যার না/ মনে হয় সাহিত্য আর সংক্ৃতি নিয়ে আমাদের 
যে উচ্ছাস ত1 অনেকথানি মেকি । ইতিহাসের বু ধাপ পেরিসে যেমন 
এরুটা জাতি জাতি হয়ে ওঠে, স্বাশ্রয়ী হয়, তেমনি চিন্তা আর মননশীল- 
তার বহু বাক আর মোড় ঘুরে আর পেরিয়ে জাতির চিন্তা আন সংস্কৃতির 
রূপরেখা নিমিত হয় ॥। বাংলাদেশেও ইতিহাসের বহু ধাধ পেরিয়ে আজ 
হ্বাটি অর্থে বাংলাদেশে রূপাস্তরিত । উত্তরণের এ বিচিত্র পথে শুধু কর্মী 
আন রাজনীতিবিদের আবির্ভাব ঘটেনি । বহু ভাবুক আর চিস্তাবিদেরও 
আবির্ভাব ঘটেছে। তাদের বিশ্বাস-ভাবনার ফসলও আমাদের পরম 
সম্পদ । ইতিহাসের ধারাকে অস্বীকার কর] যায় না, যায় না মুছে ফেল।। 
আমাদের পৃবস্ুরীর়] সে ইতিহাসেরই অবিচ্ছেগ্ক অঙ্গ । জাতির মানস- 
ভাগ্তারে তার! যে আময়ুধ করে রেখে গেছেন আমাদের মানস-গঠনে আর 
সংস্কতি নির্মাণে তার প্রয়োজন রয়েছে । বিশেষ করে আবুল হুসেনের 
মতে! চিস্তাবিদের চিন্তার সঙ্গে পরিচিত ন' হওয়া মানে আমাদের মানসিক 
বিবর্তনের ইতিহাসকে জানতে না চাওয়া! এতে ইতিহাসের কিহু এসে 
যায় না, ক্ষতি হয় নিজেদের । এভাবে জাতি হয়ে পড়ে আত্মবিস্ম'ত। 


॥ চার ॥ 

আবুল হুসেন যশোর জেলার পানিসার গ্রামে ১৮ ৯৭ শ্রীষ্টান্ধে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম হাজী মোহাম্মদ মুসা, মায়ের নাম 
আছিরুন নেছা খাতুন । পাণিসার। আবুল হুস্নের মাতামহের দেশ। 
তার পিত্রালয় যশোর জেলায় ঝিকর্গাছ] থানায় কাউরিয়া গ্রাম ॥ ১৯১৪ 
প্বী্াকে তিনি যশোর জেল! স্কুল থেকে ম'সিক দশ টাকা বৃত্তি নিয়ে 
ম্যাক পাস করেন। আই. এ” বি- এ পাস করেন কলকাতার প্রেসি- 
ডেল্সি কলেজ থেকে-যথাক্রমে ২৬ টাকা আর ২৫ ঢাকা বৃত্তি নিয়ে ॥ 
কাজেই ছাত্র হিসেবে তিনি যে খুব মেধাবী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই । 
১৯২০ শ্রীষ্টাব্বে তিনি এম. এ. পাস করেন কলকাতা! বিশ্ববিগ্ভালয় থেকে-- 
এ পরীক্ষায় তিনিদ্বিতীয় বিভাগে প্রথম স্বান অধিকার করেছিলেন । 
১৯২১ হতে ১৯২৭ পর্যস্ততিনি ঢাক! বিশ্ববিভ্ালয়ের অর্থনীতি আর 
আর বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন । এসময়--অধ্যাপনাকালেই 


শৃভবৃদ্ধি--এ "৯৭ 


'তিনি বি.'এল. ও পাস করেন। ১৯২৮ গ্রীষ্টান্দে তিনি ঢাকা বিশ্বধিতালয়ের 
চাকুরি ছেড়ে আইন বাবসায় শুরু করেন। কিছুফাল ঢাকায় আইন-ব্যবসা 
করার পর (১৯৩২ ইংরেজীতে) তিনি কলকাতা হাইকোর্টে গিয়ে আইনের 
ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৩১-এ তিনি বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে সবপ্রথম 
এম, এল অথ্যাৎ “মাষ্টার অব ল' ডিগ্রী লাভ করেন। বাঙালী মুসলমান 
হিসাবে এ, ডিগ্রি আজো তার একক । কলকাতা বিশ্ববিভ্ভালয়ের আইনের 
সর্বোচ্চ সম্পান ঠাকুর ল" লেক্সারার” পদের জন্তও তিনি তৈয়ারি 
হচ্ছিলেন। এর সুদীর্ঘ সিম্বসিসও তৈয়ার করে ফেলেছিলেন তিনি। হঠাৎ 
এ সমন্ন দুরারোগা কাল্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এ রোগ থেকে 
তিনি আর আরোগ্য লাভ করেননি ৷ ১৯৩৮ শ্রীষ্টাব্ষের ১&ই অঙ্টোবর তার 
কলকাতার বাসায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এভাবে একটি 
অসাধারণ প্রতিভার অকাল সমাপ্তি ঘটে । [তার জীবনের তথ্যগুলি কবি 
আবদুল কাদির লিখিত ভূমিকা থেকে গৃহীত । 


2 টিকা তে 


৪১৮ 


শান্তির গথ ৫ পাথেয় 


মানুষ আজ এক দোটানার শিকার । বস্ত আর অ-বস্তর ছন্ব-সংঘাতে 
সে আজ ক্ষত-বিক্ষত। উন্নত-অনুম্পত সব দেশেরই আজ এ অবস্থা ॥ 
+কোথাও শান্তি নেই, নেই নিরাপত্তা কিম্বা! মানসিক স্বস্তি। একদিকে 
বিজ্ঞানের অসম্ভব অগ্রগতি অন্যদিকে বিরোধ আর সংঘর্ষের ত্রত বৃদ্ধি । এ 
'এক অবিশ্বাস্ত রকমের স্ববিরোধ । কারণ উন্নতি-_সে বিজ্ঞানের কিন্বা 
সাহিত্য-সংস্কৃতির অথবা অর্থনৈতিক যে ক্ষেত্রেই হোক: তা যদি শাস্তি ও 
নিরাপত্তার সহায়ক না হয় তা হলে তা কখনো উন্নতি পদবাচ্য নয় । শান্তি 
যেমন অবিভাজ্য, তেমনি উন্নতিও অবিভাজ্য--তাও সাবিক ও সবব্যাপক 
স্বাস্থ্য মানে যেমন সারা দেহের স্বাস্থ্য, শুধু হাত কিন্বা পায়ের স্বাস্থ্য নয় 
তেমনি শান্তি আর নিরাপত্ত'ও সবর্দেশের আর সর্ব মানবের হতে হবে। 
এ হওয়ার প্রথমিক শত পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ॥। এ 
করা না হলে পৃথিবী থেকে ছন্ব আর বিরোধের অবসান ঘটবে না । কারণ 
পু*জিবাদ বৈষম্যেরই জারজ সন্তান বিরোৌধেই তার বুদ্ধি, বিকাশ আর 
সম্প্রসারণ । ইতিহাসের জন্মলপ্র থেকে পৃথিবীতে যত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সংগ্রাম 
ঘটেছে তার মূলে পুণ্জিবাদ এবং ত থেকে স্থষ্ট বৈষম্য । জীবন, জীবনেন্প 
প্রয়োজন আর সমন্তা অত্যন্ত ক বাস্তব-এখানে বৈষম্য জিইয়ে রেখে 
এশাস্তির ললিত বাণী' শোনালে মানুষের জীবনে শাস্তি কখনে৷ নেমে আসবে 
ন1। কাজেই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে বেষম্যের মূল উৎপাটন করতে 
হবে সবাগ্রে এবং তা করার পথ আর পদ্ধতির নাম সমাজতন্ত্র । 

কোন মানুষের পক্ষেই আজ আর বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন সম্ভব নর । 
সম্ভব নয় কোন দেশ বা জাতির পক্ষেও আজ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকা । সংঘর্ষ 
আর বিরোধ যেখানেই ঘটুক না৷ কেন তার প্রতিক্রিয়া থেকে আজ কোন 
দেশেরই নিস্তার নেই । মুরোপের যুদ্ধ বাধলে আমাদের জীবনেন্স তটে 
এসেও তা আঘাত হানে, এমনকি দেখা দেয় আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় 
জিনিসের বাজারেও উত্থানপতন ! তেমনি আমাদের দেশের সংঘর্ষের ঢেউ 
গিয়ে পৌছে এ দেশের হাটে বাজারেও । এপ্রায় অবারিত ও অগপ্রর্তি 


৯৪৯ 


রোধ্য। এ ভাবেই ক্ষেত্র তৈরী হয় বিশ্বযুদ্ধের । বাংলাদেশের ম্বাধীনতা; 
সংগ্রামেরও মূল কারণ বৈষম্য আর বঞ্চনা । মানুষকে বলা হয় 'অথনৈতিক- 
জটিবন-কারণ সঘ মানুষকেই সর্বাগ্রে খেয়ে-পরে বাঁচতে হয ॥ বেঁচে 
গ্াকার পরই আসে সভ্যতা-সংস্কাতি আর ধর্মকর্মের প্রশ্ন_ ইহকালের 
প্রয়োজন মিটলেই পরকালের চিন্তা বা দুশ্চিস্তা | গৃহ“জুখের পরেই স্বর্গসুখ ॥ 

এ বৈষম্য শুধু এক দেশ কিম্বা! কয়েকটি দেশ থেকে দূর হলেই চলবে না। 
সারা] বিশ্ব ছেকেই দূর করতে হবে। এ করার জন্ত যে সমাজতন্, 
তাই তার রূপ হতে হবে বৈশ্বিক । প্রাথমিক চেতনার জন্য 
জাতীয়তার প্রয়োজন থাকতে পারে কিস্ত জাতীয়তা দেশগত বলে তা 
বিরোধ আর বৈষম্য দৃরীকরণের ব্যর্থ প্রমাণিত ॥ বরং উগ্র জাতীয়তা 
বুছ বিরোধ আর সংঘর্ষের কারণ হয়ে থাকে । একারণেই ব্ববীন্দ্রনাথ তার 
[61197091150 হইতে জাতীয়তাবাদকে কঠোর ভাষার ধিকার দিয়েছেন । 

সমাজতন্ত্র পদ্ধতি আর দৃষ্টিভংগিতে বৈশ্বিক আন সব্মানবিক বলে 
মানুষে মানুষে, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে সামা, মত্রী ও শান্তি 
প্রতিষ্ঠার প্রধান হাতিয়ার একমাত্র সমাজতঙ্ই হতে পারে। ধর্মের 
বৈষম্য কত যে যুদ্ধ আর ন্বক্তপাতের কারণ হয়েছে তা কারো অজানা নয় । 
জাতীয়তাবাদের ইতিহাসও রক্ত-রঞ্জিত ৷ যেহেতু সমাজতন্ত্র মানব-ভ্রাতৃত্বে, 
মানুষের এঁক্য আর জীবনের প্রয়োজনের সম-অধিকারে বিশাশী তাই 
পৃথিবী থেকে যুদ্ধকে নির্বাসিত করে, শাস্তি প্রতিষ্ঠার পথ, আমার বিশ্বাস 
গফমাত্র-সমাজতম্বই রচনা করিতে পারে । 

সমাজতগ্র আর বিশ্ব শাস্তি হাত ধরাধরি করে চলে। কারণ এ দুই 
পরস্পরের পরিপূরক । একটাকে বাদ দিয়ে অগ্তটার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব ॥ 
ভাই সব সমাজতান্ত্রি দেশ একই সাথে বিশ্ব শাস্তি প্রতিষ্ঠার ভূমিকাও 
গ্রহণ করেছে । আমরাও আমাদের দেশে সমাজতগ্্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই ॥ 
1 করতে ছলে আমাদেরও শান্তির সংগ্রামে শরিক হতে হবে । এসংগ্রামের 
প্রধান হাতিয়ার বিশ্বশান্তি পরিষদ । আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
সমগ্ন এ পরিষদই সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছিল আমাদের সমর্থনে এবং আমা” 
দের অনুকূলে গড়ে তুলেছিল বিশ্বজনমত । আমাদের স্বাধীনতার শত্রর 
অভাব নেই, বিশ্বের বৃহত্তম পু'জিবাদী দেশেরসঙ্গে তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক 
চীনও আমাদের বিরুদ্ধে হাত মিলিয়েছে। আজ এ অবস্থায় আমাদের 
সবচেয়ে বড় কর্তব্য ও দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের নবলদ্ধ স্বাধীনতাকে নিবিদ্ব 
কারে সমাজতন্ প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ ্যাটর জন্য দেশে নবঠিত শান্তি 
ক্ষমিটিগলিকে আরো জোরদার আর মজবুত করে গড়ে তোল। | দলমত 
দিবিশেষে সব শান্তিকামী নাগরিকেরাই এ বিষয়ে এগিয়ে আশা উচিত & 


১৬৬ 


দির চৌধুরী 


“একদিন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত এক তরুণ 
আক্তার এসে বলেন £ মুনীর ভাই টাকা এক শ' সেংখ্যাট! দেড় শ'ও হতে 
শশারে, এখন ভূলে গেছি) আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বলেছেন যে-কোন 
প্রকারে আপনার জন্ত কেবিন যোগাড় করতে, এ টাকায় না কুলোক্ 
আমার নিজের থেকে দিতে বলেছেন। কেবিন ত একটাও খালি পাওয়া 
যাচ্ছে না। ডাক্তারটি মুনিরের খালাত ভাই বা এধরনের কোন আত্মীয় 
বলে পরিচয় দিয়েছিলেন । কথাট। শুনে কিছুটা অবাক হলাম--এ+দেক 
সঙ্গে আমার কোন রকম আত্মীয়ত। নেই, নেই তেমন কোন ঘনিষ্টতাও। 
তবুও আমার বিপদে এরা আজ লোভের বস্বকেও লোভনীপ্ন মনে করছে 
'না। ক্ষণিকের জন্ত হলেও মুহুর্তে ভুলে গেলাম দেহের সব দৃঃখ-যস্বণা |” 

আমার আত্মজীবনী £রেখাচিত্রে এ কথাগুলি লিখেছিলাম অনেককাল 
আগে । মুনির চৌধুরী তখন বেঁচে ছিলেন। আমার বিশেষ আনশ্প 
এ বই তিনি পড়েছিলেন। ১৯৬২ ইংরেজীতে এক সড়ক দুর্ঘটনায় 
আহত হয়ে আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আপ্রয় 
নিয়েছিলাম চিকিৎসার জন্ত | সাধারণ ওয়ার্ডে বহতর রোগীর অনবরত 
আর্তত্বরের মধ্যে আনার খুব কষ্ট হচ্ছিল তাই বন্ধুরা আমার জন্ঙ একটা? 
শকেকিন যোগাড়ের জন্ত মগিয়! হয়ে উঠেছিলেন । আমার প্রতি পঞ্জ 
শ্রীল মুলিক্স চৌধুরী এসে চেটায় হয়েছিলেন শস্বীক । উদ্ধৃত 
বন্মুলিতে সে ইঙ্গিতটুফুই আপনারা দেখতে পাবেন। 

মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় উট্টগ্রামে ১৯৪৫ 
ইংরেজীতে । তখনো মুনীর ছাতর-সেবারই বোধকক্সি ও এম. এ. পেক্চ 
প্পীক্ষা দেবে ইংরেজীতে । বলা বাহুল্য মুনীর বাংলায় এম. এ. পাশ 
করেছেন অনেক পরে ১১6৫৩স্র যখন জেলে ছিলেন, ভাষা আলোলদের 
এস নির্যাতনের সমর । সে নির্ধাতনেক্স বিকুদ্ধে এক্স চেয়ে মোক্ষম প্রতিকাগ 
স্থলে কি হতে পাহরে? ছবশ্য জেলে বসেই তিনি আরে! একটি অঙ্গে 


ই্জিউ, 


আর কালজয়ী প্রতিবাদ জানিয়ে গেছেন_সেট তার অমর নাটিকাঁ 
“কবর । মুনীর চৌধুরী আজ নেই কিন্তু মাতৃভাষার শত্র,দের বিরুদ্ধে 
তা এ'প্রতিবাদ অমর হয়ে রইল আমাদের ভাবায় । 
৯৯৪৭-এর গোড়ায় পাকিস্তান হবে হবে অবস্থা যখন তখন একদিন 
মুনীর চৌধুরী, শওকত ওসমান আর গোলাম কুদ্দ,স--এ তিন তরুণ এক 
সঙ্গে চাট! এসে হাজির । জানতাম তিনজনই প্রগতির পতাকাবাহী ). 
ছাত্রমুণীরের হ্যাংলা লিকলিকে চেহারা । শওকত ওসমান পাশ করে সবে 
মাত্র চাকুরী পেয়েছেন কলকাতার কমাণিরাল ইনস টটিউটে আর লিখে 
চলেছেন দুই হাতে । গোলাম কুদ্দস তখন সঠিক কি করতো! মনে নেই 
তবে কবিতা লিখতো । সংগ্রামী কবিতা-এ জানতাম । প্রাণবন্ত আর 
সাহিত্য শিল্পে উৎসাহী তরুণদের পেলে তখন আমি প্রান্তর ম্বেমল হাতে 
আসমান পেয়ে যেতাম । আমি তখন চা্গা কলেজে অধচঠাপক আর; 
থাকি ছোট্র একটা কাচা ঘরে--এ ঘরে তিনজনকে ডেকে এনে মাটিতে 
মাদুর পেতে বেশ আনন্দে খাওয়া-দাওয়া করলাম একদিন । কী 
আনন্দে ন। ছিল সে দিনগুলি -এ তিন তরুণ তখন আবেগ-উচ্ছাসে 
ফাটে! ফাটো। প্রাণের উজ্জবল্যে যেন এক একটি দীপশিখা । 
সেদিনই এদের নিয়ে স্বানীয় জে. এম..সেন হলে এক সভাও করলাম 
তিনজনেই বন্তুত করলেন-সে বক্তৃতায় উৎসাহ-উদ্দিপনা আর" 
ভবিষ্যতের স্বপ্ন সংকল্পই ছিল প্রধান কথা। মনে পড়ে মুনীর চৌধুরী 
বন্তৃত৷ দিয়েছিলেন নাটক সম্বদ্ধে-বলা বাছন্য এটি তা প্রিয় বিষয় ॥. 
পরবতী জীবনেও নাটক ছিল ভার সব চেক্ে বড় আকর্মণ ৷ সেদিন, লেখক. 
জীবনের সে- সুচনাকালে মুনীর ঘোষণা করেছিলেন-*তিনি নাকি" 
জিখবেন--নাটকের মাধ্যমে ব)ঙ্গ"বিজ্রপের কষাঘাত হেনে সমাজকে 
পোধরাবেন। মনে পড়ে এমন একটি আশা 'আর- সংকল্প যেন মুনীর 
সেদিন প্রকাশ করেছিলেন অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ে । পরবতাঁ জীবনে তিনি 
একাধিক সফল একাক্কিকা লিখেছেন । “রক্তাক্ত প্রান্তর" নামে একটি" 
নাটকও করেছেন প্রকাশ- অনুবাদ নাটকে তিনি পদ্মিচয় দিয়েছেন 
ন্ববিশেষ দক্ষতার ॥ মনে হয় নাটকে ব্যঙজ্জ-বিজ্রপের রাজা বার্নাড শক, 
ছিলেন মুনীরের প্রিয্--তাই শ'র নাটক তিনি, অনুবাদ করেছেন, রঙ্গমঞ্চ 
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ধাপেয়েছ-স্যাক়্তি। অধ্যাপক ভিসেছে:-গরব্নেণ! জার-শসালোমশারে 
প্রতিষ্থ তার আকর্ষণ কুম ছিল নাও .এ.স্ব বিষয়েও তিনি" অসামারণ:, 
দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ॥ তার মীর; মানস আব ছুলনামূল্ষ . 
সমালোচনা, আমাদের সাহিত্যে মুল্যবান সংযোজনা,। বাংলা 
টাইপরাইটার নির্মাণেও তার অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে । 

শুনেছি শিক্ষক হিসেবে মুনীর চৌধুরীর তুলনা! মুনীর চৌধুরীই ॥ 
অমন শিক্ষক নাকি দুর্লভ । তার অধ্যাপনা এত আকর্ষণীর ছিল যে, অন্ত 
ক্লাশের এমন কি অন্ত বিষয়ের ছাত্ররাও এসে তার ক্লাসে ভিড় জমাতো।। 

আমেরিকা থেকে উচ্চতর অধ্যয়ন শেষ করে ডিগ্রি নিয়ে ফিন্বে আসার 
পর একদিন আমার বাসায় এসেছিলেন মুনির দেখা করতে । অনেক 
"আলোচনার পর হঠাৎ বলে উঠলেন £ আপনার অনুমতি হলে আমি 
একটা সিগারেট খাই । 

»বাক হলাম । আমেরিকা ফের, অসাধারণ ঘশ্ীষা-সম্পন্প এ 
স্বনামখ্যাত অধ্যাপকটি বলে কি! সাক্ষাৎ-ছাত্ররাই এখন অবলীলা- 
ক্রমে আমাদের সামনে সিগারেট ফুঁকে ফু'কে সারাঘর ধুঘাচ্ছন্ন করে 
তোলে- আর মুনীর চৌধুরী ঢাক] বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী অধ্যাপক আর 
বিভাগীয় অধ্যক্ষ কিনা সিগারেট খাওয়ার জন্য অনুমতি চাইছে 
আমার। জানি বিনয় আর সোজন্য মহৎ চরিত্রের লক্ষণ-__মুনীর 
চরিত্রে সে লক্ষণ আমি বহুবার দেখেছি । মুনীর চৌধুরী বিশ্ববিষ্ভালয়ের, 
যে জাবাসিক গৃহে থাকতেন তার মুখোমুখী বাসায় থাকে আমার, 
মেয়ে-জামাই। ১৯৭০-এর গোড়ায় অথব।.৬৯-এর শেষের দিকে আমি, 
একবার কয়েকদিনের. জন্ত ওখানে ছিলাম । ওদের বারান্দা থেকে, 
মুনীরের পড়ার ঘর দেখা যায় । প্রায় দিন দেখতাম বেশ রাত থাকতে 
উঠে মুনীর নিবিষ্ট মনে পড়া-শোন। ফরছে। 

মেয়ে-জামাইর মুখেও শ্রনলাম মুনীর নাকি এভাবেই পড়াশোনা 
করে সব সময় । বুঝতে পারলাম ভালে! অধ্যাপক হওয়ার জন্য মুনীর 
এভাবে নিজেকে প্রস্তত করেন। এঁ তার অভ্যাস আমার মনে হয় ॥ 
অধ্যাপক হিসাবে মুনীরের অসাধারণ সুনামের কারণ এখানেই নিহিত। 
অধ্যাপনায় ফাঁকি দিতেন না, জানতেন না ফাকি দিতে । নিজে ভালো? 
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তী জালা ছিল । একদিকে ভাষাত উপর মেসন ছিল ঠা অগাজান 
অধিক তেমমি কিনি ছিলেন অন্তুলদীয় বাফ-ফোঁপলী ॥ ও যেন ছিজ 
তাক সহজাত । এ গুণে তিনি ছাত্রদের যেমন তেমনি সভাসমিতি কি 
আলোচনা-সভায় শ্রোতাদের মগ্ত্র মুদ্ধ করে রাখতেন। অমন উচ্চারণেন্ব 
বাক-কোশলী বক্তা কি আলাপচারী আমাদের মধ্যে খুব কমই আছেন । 
আমি তার দ্বিতীয় জুড়ি দেখছি না। 

যেবারের কথা বলছি সেবারই তার উপরের তলায় এক বন্ধু গৃহে 
চা! খেয়ে নামবার সময় তার ঘধোজ করেছিলাম । তিনি তখন বাসায় 
ছিলেন না। বাজার থেকে ফিরে এসে তিনি যখন শুনলেন আমি দেখা 
করতে গিষেছিলাস* তক্ষনি তিনি গাড়ী নিষে বেরিয়ে পড়েন আমার 
খোজে । শেষকালে বেগম সুফিয়া কামালের ধানমণ্ডি বাসায় এসে 
আমাকে পাকড়াও করেন । এবারও সঙ্গে শওকত ওসমান ছিলেন। 
ওখানে বসে বসে অনেক বেল! পর্যস্ত আমরা দেশ-দুনিয়ার দানা বিষয়ে 
অনেক আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক করলাম, স্ুফিয়৷ কামালের 
তনেক চা-নাস্তা ধবংস করে আমরা যখন উঠলাম তখন বেল পশ্চিম দিকে 
হেলতে শুরু করছে। মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে এ আমার শেষ দেখা । 

তার নিহত হওয়ার খবর যখন শুনলাম তখন আমাদের মনের 
অবস্থা যা হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। সে থেকে 
মনে বারে বারে এ প্রশ্নই হানা দেয়, মুনীর চৌধুরীকে হারিয়ে আমাদের 
শিক্ষা আর সংস্কতির ক্ষেত্রে যে শুন্ততায়' স্টি হলো তা কি কখনো 
পূর্ণ হবে? কেউ ফিকফার্পো শ্বান পূর্ণ করতে পারে? 
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কবিকে শান্তিতে থাকতে দিন 


€ আপনি ঢাকা যান নি? 

£না। কেন বলুন ত? 

£ নজরুল এসেছেন, থিনি আপনাদের বন্ধু, গুরু, সহযাত্রী ও শ্রদ্ধার 
স্পাত্র, যার ন্মেহে আপনারা ধন্ঠ ও কৃতার্থ। মনে করেছিলাম তাকে 
দেখতে আপনি ঢাকা চলে গেছেন । 

£না। যাইনি, বিনে পয়সায় যাওয়ার সুযোগ পেয়েও যাইনি । 
যাওয়ার আগ্রহ কি তাগিদ বোধ করিনি এতটুকু। 

£ সত্যি? 

£ কেন! হ" আমাদের চির পরিচিত চির প্রিয় আর মন-মানসের 
চিরসাথথী নজরুলের ইমেজ আছে আমাদের মনে, যার প্রদীপ্ত রূপ 
আজে! আমাদের স্মতিতে অক্ষয় আর অবিনশ্বর । কখনো মুছবান 
কি হারিয়ে যাওয়ার নয় ॥ আবেগ উচ্ছাস আর যোৌবন-দীপ্ত যে সুর্ষেক্ক 
খআলো-উত্তাপ আমাদের জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে তাকে 
আমি কোন কিছুরই বিনিময়ে হারাতে চাই না। আমাদের যৌবনের 
আব আমাদের সাহিত্য জীবনের সে এক পরম ধন। এখন গিয়ে 
'মুমুষ,। শ্ববির, অথর্ব, নিবাক, আবেগ-অনুভূতিহীন, নিবন্ত নিশ্রভ 
চোখে চেয়ে থাক এক-ছায়! মুর্তিকে দেখে আমি কি আবার সে পরম 
ধন) আর অমূল্য সম্পদকে অক্ষুপ্ন, অবিবর্ণ অবিপর্যস্ত রাখতে পারবে £ 
ছে নির্মম দৃশ্চ কি করে সহ্য করবো । আমরা, নজরুলের এক কালের 
প্রিলপাত্রকা? তাই আমি ঢাকা যেতে পারিনি । যেঢাকার় একদিন 
-নজক্ষল আদার মতো শত শত তরুণকে যৌবনমুখর করে তুলেছিল? 
ষে ঢাকা বইয়ে দিয়েছিল একদিন নজরুল গান আর গজলের চেউ, 
বইন্জে দিয়েছিঙ্দগ পোরুষ-প্রদীপ্ত কে কবিতার পর কবিতা আবস্তির 
-ফড় । আজ সেঢাকায় নঙ্গরূস এসেছেন । না, নজরুল নয়। এ্যসহ্ছে 
নজকলের প্রেত-মৃতিত এসেছে কুগ্র, পঙ্গু, বাক-শক্তিহীীন এক অসহায় 
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বয়ক্ষ শিশু । এ দৃশ্য কি করে আমরা সহ্য করি । না এ নজরুলকে আমি 
দেখতে যেতে পারবে! না। পারবে! না আমার মনের পটে যে ইমেজ 
আঁকা রয়েছে' তাকে ম্বহস্তে ভেক্ষে চুরমার করে দিতে । নজরুল 
আমাদের ভক্তি-ভালোবাসার পাত্র--কখনে। ছিলেনন। দর্শনীয় একি- 
বিট । আমরা তাকে তা করতে পারবো না। আজ যখর! শ্রেফ 
প্রচার-প্রচারণার উদ্দেশ্যে তা করেছেন তাদের প্রতি মনে মনে আমাদের 
একটি বিনীত ধিকার বয়েছে। 

একদিন ঢাকাতেই খান বাহাদুর, রায়বাহাদূরেরা নজরুলের সঙ্গে 
মোলাকাত করতে চেয়েছিল । শুনে প্রদীপ্ত ন্রুল বজ্র-কঠে বলে উঠেছিল 
কি! আমি দেখা বরবো রায় বাহাদুর, খান বাহাদুরের সঙ্গে! আমি 
দেশের কবি, রায়বাহাদুর, খান বাহাদুরের! পথের দু'ধারে দাড়িয়ে থেকে 
কুর্ণিশ করবে আনি দু'হাতে সে কুর্ণিশ গ্রহণ করতে করতে এগিয়ে 
যাবো। তাদের সঙ্গে এত আমার সম্পর্ক। এবার নজরুল আসেন 
নি, তাকে আনা হয়েছে । আনা হয়েছে মুমূর্য, মূক, স্পন্দনহীন, অক্ষম 
এক শজরুলকে। এখন তার পাশে ভিড় জহিয়েছেন আগের দিনে 
ধারা খান বাহাদুর, ব্ায়বাহাদুর হতেন তাদের উত্তরস্ূরীরা। যখরা 
ভান দিবস ছাড়া নএরলের নাম নেন না, গরু খোজা করেও যাদের 
বাড়ীতে নজকুলের একটি কি দু'টি বইও খুজে পাওয়া যাবে না।আর 
নজরুল জন্মদিবসে তারাই ত এ. 'বাড়ী গবাড়ী নজরুলের বইয়ের তল্লাশী 
সাগানে। ' বা 
'ঘব ভালো জিন্স, মুল/লান বস্তু, জীবনে কাজে লাগে ৮ 
কিন্ত কবির কাছে? নজরুলের তো কবির কাছে এর কানাকড়ি” 
মূল্যও নেই। বেঁচে থাকছে অর্থাৎ হুশ্ব থাকলে আপনারা কাছেও 


ঘেধতে পারতেন না-দূর থেকে, সভার শেষ প্রান্তে দাড়িয়ে এ 
প্রদীপ্ত কবি ছুর্যকে দেখে আপনাদের নয়ন মন সার্থক করতে হতো! ৯. 


আজ কবি একটি শিশু, একটি পুতুল। আজ আপনারা এ পৃতুলকে: 

নিয়ে খেল করছেন। ইচ্ছা মতো৷ সাজাচ্ছেন, খেয়াল খুশী মতো : 

নাড়াচ্ছেন। মুলঃবান এক্সিবিটের মতে৷ একবার এখানে একবার ওখানে, 

লিয়ে গিগ্নে দেখাচ্ছেন লোকজনকে আর্থিক লাভ না হোক, "ভালে, 
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প্রচারণ! যে এত হচ্ছে তাতে. সঙ্গেহ নেই । যুগটাই প্রচারণার যুগ 
কিনা! তাই আপনাদের দোষ দেব না। নজকলের প্রতি আপনাদের 

প্রগাঢ় ভক্তির জন্ক, নজরুলের প্রাক্তন ভক্তদের পক্ষ থেকে আপনাদের 
ধন্তবাদ জানাচ্ছি । তবে এনে হয়, কাগজের বর্ণনা পড়েও এ ধারণাই 
হয়েছে আমার আপনাদের ভক্তির আতিশয্যে কবির খুবই কষ্ট হচ্ছে ।, 
| বিপ্রিত হচ্ছে তার নিরবচ্ছিন্ন শান্তি-এ অবস্থায় তার বা অতান্ত প্রয়োজন ।. 
আজ তিনি এক শিশু-শিশুকে কোল থেকে কোলাস্তরে টানা হ টাচড়া 
করলে শিশু শান্তি পায় না। এমন কি মায়ের এক স্তন থেকে অন্ত. 
স্তনে নিরে যাওয়ার সন্য়ও শিশু কেঁদে ওঠে । আমাদের কবি-শিশুর 
তেমন করে কাদবার শক্ভিটুকুও নেই । দর্শনাথীদের কে রাম কে রহিম 
তা জানার বোধশকিকু হারিয়ে গেছে তার। এ অবস্থায় কবির 
হাতে ফুল আর গলায় মালা পরিয়ে দেওয়ার পোজে ছবি নাইবা' 
তুলেন, সত্যই ভিড়ে কবির কষ্ট হয়। আজ তার সবচেয়ে প্রয়োজন 
শাস্তি আর নিজনতা । 

অতএব সবিনয় নিবেদন £ কবিকে শান্ছিতে থাকতে দিন । 
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শান্তির গথ-মন্ধানী 


এই বিশ্বরঙ্গমঞ্চে কার্য-কারণ ছাড়া কিছুই ঘটেনা__তুচ্ছাতিতুচ্ছ থেকে 
স্ষড় বড় এতিহাসিক ঘটনা, অভ্তথান, বিপ্রব, নৃতন ভাবাদর্শ নিন্নে 
অহামানবের আবির্ভাব ইত্যাদি প্রত্যেক কিছুই কার্যকরণ স্মত্র আবদ্ধ । 
বৌদ্ধ দর্শনের পরিভাষায় যাকে বলা হস্ত 'প্রতীত্যসম্যংপাদ'-_তার মুল 
কথ! বোধ হয় এট । 

বুদ্ধদেবের আবির্ভাব, তার সাধন' ও বার্পীর কি কোন এঁতিহাসিক 
পটভূমি নেই? বলা বাহুল্য বিশ্ব-বিধানে ইন্দ্রজালের কোন স্থান নেই । 
শকিছুই শ্বয়ন্ত, নয় । মহাপূরুষেরা হঠাৎ আকাশ থেকে পড়েন না । তাদের 
খসাবির্ভাব ঘটে ইতিহাসের দাবীতে, যুগের চাহিদায় ও প্ররোজনে । 

তৃষিত ষ্গচিত্তে তার! আনেন অন্ৃতবারি। সব মহাপুরুষদের 
বেলায়ই একথা সত্য। তবে প্মরণীয়, তারা যুগ-চেতনার প্রতিন্ধধি বটে, 
কিন্ত তাদের কে থাকে যুগাতীত বাণী, হাতে থাকে চিরন্তন মনুস্যত্ের 
পাশ্বত দীপশিখা | 

বুদ্ধদেবেরও আবির্ভাব ঘটে এই উপমহাদেশের এক চরম সংকটের 
দিনে । যখন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বোধ অধঃপতনের প্রায় শেষ 
-শ্বাপে। ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের নামে মানুষ যখন জীবহত্যায় উন্মন্ত । 
মানুষ শুধু নয়, মানুষকল্পিত দেবতাও বখন দেবত্ব ছেড়ে হয়ে উঠেছে 
-প্লক্ত-পিপাস্স ॥ যৃগাবতার সাক্ষাৎ প্রতীক বুদ্ধদেবের মুখে তখনই ধ্বনিত 
ধল--'অহিংসা পরম ধর্মঃ । মুহুতে ইতিহাসের গতিধারা যেন বদলে 
গেল। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে এমন বীর্যবস্ত প্রতিবাছ 
“ইতিপর্বে আর শোনা যায়নি । মনুষ্যত্বের দিকে, আত্মার দিকে ফিরে 
'ঘাকাল বিভ্রান্ত মানুষ । মানুষের হ'ল নবজনম্ম-হল আত্মার নতুন 
করে উদ্বোধন । রাজসিংহাসনের তুঙগশীধ থেকে, পারিবারিক ও সাংসারিক 
গ্ুখ-সম্পদের আরাম-শয্যারর বসে এই প্রতিবাদ করলে তা লোকেন্ 
“রানে পৌঁছলে ও হদয়ে বখনও পৌছত ন!। কিন্ত সর্বত্যা্গী এই রাদভিন্ক 
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জুদীর্থ ছা্শ বহর অধর্ণনীর কঠোর সাধনার ছারা এই মনুষ্যত্বধর্ম খা 
জীবনসত্য আবিফষার করেছিলেন। আত্মোপলব্ধ সত্যের এই অগ্মিবীণা। 
ব্যর্থ হওয়ার নয় । নম তা দেশকালের সংকীর্ণ গণ্ডীতে সীমিত হয়ে 
থাকার, এই সত্যের উত্তরাধিকার সব মানুষের সব দেশের ও সব 
যুগের । বুদ্ধদেব শুধু মৌলিক বা মামুলি প্রেমের বুলি, মৈত্রীর কথা 
বা জহিংসার বাণী আওড়াননি। নিজের জীবনে তা তিনি পালন 
করেছেন, শিষ্যদের ছ্দেশ দিয়েছেন ব্যবহারিক জীবনে তা পালন 
করতে । কঠোর রতধাত্বী ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের দৈনন্দিন জীবন হয়েছে এই 
নিদেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । 

আজকের দিনেও আমরা শাস্তির কথা, মৈত্রীর কথা চারদিকে যার 
তার মুখে এবং যখন তখন শুনতে পাচ্ছি। কিন্ত এই শান্তি হচ্ছে 
রাজনৈতিক সবিধাবাধীদের মৌখিক বুলি, এর সঙ্গে হৃদয়ের নেই কোন 
সম্পর্ক, নেই মনুষ্যত্বের যোগাযোগ । এসব নিছক বাক্িগত, জাতীর 
বা রাই্রীয় স্বার্থ হাসিলের এক রকম ফন্দিফিকির মাত্র । ব্যক্তি তথা 
মানুষকে বাদ দিয়ে কাগজে-পত্রে শান্তির জন্ত গর্জন করলে ভালো 
প্রপোগেগ্ডা হতে পারে বটে কিত্ত তাতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে না কিছুতেই ॥ 
তাই আমাদের জীবদশায় আমরা দু-দু'টা নরমেধ-যজ্ঞ দেখতে পেলাম । 
আজও পৃথিবীর শক্তিশালী রা্রসমূহ, বিশেষ করে সামরিক শক্তিমন্ত 
দেশগুলি অহরহ মুখে শান্তির বাণী আওড়াচ্ছে আরব হাতে-কলমে তৈরী 
করছে বিচিত্র ও বিপুল ধবংসকর আণবিক বোমা । দেশে দেশে চালাচ্ছে 
নৃশংস হত্যান্যজ্ঞ। হাতে এদের আণবিক বোমা, মুখে শাস্তির ললিত 
বানী । কপটত। ও আত্মপ্রবঞ্চণার এমন লজ্জাকর রূপ, ইতিহাসে বোধ 
হয় ছিতীয়বার দেখা যায়নি। 

ব্যক্তি বা মানুষই হল সমাজ ও রাষ্রের এক একটি অঙ্গ । সেট 
মানুষ যদি সং না হয়, সেই মানুষের মন থেকে যদি অবিস্তা দূরীভূত 
ন। হয়, সেই মানুষ যদি মধ্যম] প্রতিপৎ' গ্রহণ না করে, মোট কথা 
ব্যকি-মানুষের মন থেকে যদি হিংসা-বিদ্বেষ নিমূদল না হয়, তা হলে 
জ্ান্তি চিরকাল মানুষের নাগালের বাইরে বন্তহংস হয়েই থেকে যাবে ॥ 
*চনের ভিত চরি শান দিতে দিতে মুখে শান্তির বাণী মাওড়ালে ফে' 
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শান্তি নেমে আসবে তা হচ্ছে কনের শান্তি। তা কখনে জীবনের 
শান্তি নর়। জীবনের শান্তির পথ মানুষ খু'জে পাবে মহামানব বৃদ্ধের 
ব্ীবন মহিমায় । তার শিক্ষা, বাণী ও নিদেশে। আজকের জিঘাংস। 
উন্মত্ত মানুষের কানে কি সেই শান্তির বাণী প্রবেশ করবে? সেই 
দুক্ষহ সাধনার পর-সবগ্রাসী হিংসা-বিছেষ, উগ্রত1 ও অন্ধত1 পরিহার 
করে অহিংসার সাধনা, নিধ্যম। প্রতিপদের' মহিম! তথ প্রজ্ঞার মহিমা 


মানুষ কি গ্রহণ করবে? যদি করত তাহলে আন্ন একটা মহাযুদ্ধের 
'আতক্কে আজ পৃথিবীতে নাভিশ্বাস উঠত না। তা হলে মানুষ স্বস্তিবোধ 
করতে পারত। ঘরে ঘরে নেমে আসত শান্তি । বুদ্ধদেবের সার্থক 
চরিতকার অশ্মঘোষ বুদ্ধের ধর্ম সম্বন্ধে বলেছেন, “তৃষিত জীবলোক এ 
উত্তম! ধর্মনদীর জল পান করে তৃষা! নিবারণ করবে । প্রজ্ঞাত্োতে এ 
নদী বেগবতী। স্থির বিণয়-বাবহারহই এ নদীর তটকে দৃঢ় ও সমাধি 
এর জলকে করেছে নির্মল । আর এই উত্তমা নদীর জলে রতচারী 
চক্রবাকেরা ক্রীড়া করেছে ।” এইভাবে কাব্যের এক অপূর্ব ব্যজনাময় 
ভাষার বৌদ্ধধর্মের মর্মোদঘাটন করেছেন ভাষাশিল্পী অশ্ঘঘোষ | সুবিখ্যাত 
বৌদ্ধ ধর্মগ্রশ্থের 'ধর্মপদে বুদ্ধ বলেছেন,_-“বৈরিগণের হধ্যে আমরা 
বৈরীহীণ হয়ে জুখে জীবন-যাপন করব, বিদ্বেষভাবাপন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে 
-বিছেষশুন্ত হয়ে বিচরণ করব । আতুরগণের মধ্যে ক্লেশরহিত হয়ে সুখে 
'জীবনন্যাপন করব ও বিচরণ করব ।* ইত্যার্দি (ডাঃ প্রবোধ বাগচীর 
অনুবাদ )। 

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের এযুগ মহাপুরুষের যুগ নয়। এট নয় মহং 
কথা বা মনুষ্যত্বমহিমার যুগ। এ যুগ হচ্ছে স্বার্থান্ধ রাষ্ট্রবিদ,দের যুগ । 
ফাঁকা বুলির যুগ । তাই মনে হচ্ছে আমাদের দিনে পৃথিবীব্যাপী যে 
বুদ্ধ-বন্দনা চলছে তাও অনেকথানি ফাকা--লোক দেখানো ব্যাপার । 
তবুও মনে হয় এও একেবারে মূল্যহীন নয়। সত্যিকার মহাপুরুষদের 
নিছক লোক-লজ্জার খাতিরে স্মরণ করলেও ত। একেবারে ব্যর্থ যায় 
না। এই ফলে কারো না কারো মনে মহাবুদ্ধের সাধনালব্ক 
প্রজ্ঞাপারমিতার স্পর্শ ঘটতে পারে। তা হলেবুদ্ধনা হউন তিনি যে 
জীবনের মহাসত্যে প্রবৃদ্ধ হবেন তাতে সন্দেহ নেই। আজ বুদ্ধের 
পঞ্চশীল যদি রাজনৈতিকবুলি না হয়ে জীবনের বাণী হয়ে উঠে তা 
হলে নিঃসন্দেহে আমরা ঘরে ও বাইরে, দেশে ও বিদেশে সর্বত্র *।-স্ভির 
মুখ দেখতে পাব । শান্তির পথ সুগম হোক । 
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বেতার শিল্পীদের গারিস্রমিক গ্রঙ্্ে 


বেতারে, টেলিভিশনে এবং অন্ঠান্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের 
জন্ত যখন কারো ডাক পড়ে, তখন বুঝতে হবে নিশ্চয়ই তান বিশেষ 
কোন গুণ রয়েছে । কোন একটা বিষয়ে তিনি যে পারদশা সে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই । না হয় খাস করে তার ডাক পরবে কেন? এ বিশেষ 
গুণদ্র জন্যই তিনি হয়তে। লেখকঃ গ্াঃ়ক, অভিনেতা, নাট্যকার কিন্ত! 
বাদক হিসেবে চিহ্নিত । এ গুণটি তিনি আয়ত্ত করেছেন বহু শ্রমে আর 
দীর্ঘদিনের সাধনায় । বল্যবাছল্য এ বিশেষ গুণটির জন্তই তিনি অন্যদের 
চেয়ে কিঞ্চিং আলাদ। ও স্বতশ্্। বেতার-টেলিভিশন আর সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানে তার আদর-কদর একমাত্র এ কারণেই * ব্যাপক অর্থে এপরা 
শিল্পী নামে পরিচিত । এদের ছাড়া বেতার-টেলিভিশন চলে না- চলে 
না কোন রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও । এরা দেশের সাংস্কংতিক জীবনের 
অপরিহার্য অঙ্গ । এ সব শিল্পীদের অনেকেই জীবনভর স্ব-স্ব শরিল্পকর্মে 
আত্মনিবেদিত । এতেই কেটে যায় সারাটি জীবন। তবে এ কথাও 
সত্য জীবন কেটে যায় বটে, কিন্ত জীবিকা নিবাহ এতে হয় না। তাই 
বেঁচে থাকার জন্ত শিল্পীদেরও কোন ন' কোন চাকুরী বা ব্যবসা গ্রহণ 
করতে হয় । শিল্প সাধনার বাইরে তাকেও খুঁজতে হয় জীবিকার 
বিকল্প পথ । 

আমাদের দেশে আজে! জীবিকার দুটে৷ মোটা সড়ক হচ্ছে-সরকারী 
ও বেসরকারী চাকুরী । এ দুয়ের আথিক মুল্যমান প্রায় সমান। কোন 
কোন বেসন্কারী চাকুরীর ক্ষেত্রে বরং বেতনের হার বেশী ॥ যেমন বড় 
বড় শিল্প কারখানা আর স্বায়ত্তশাসিত সংস্বায়। এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রেও 
দেখ গেছে কোন কোন বেসরকারী স্ক,ল কলেজে চাইনের হার সরকারী 
স্ুল-কলেজ থেকে বেশী । এসব নির্ভর করে বেসরকারী স্কুল-কলেজের 
আঘিক শ্বচ্ছলতার উপর | বিশ্ববিছ্ঠালয়ের শিক্ষকদের মাইনে আর 
আর্থিক সুবোগ-্মুবিধ! সরকারী কলেজ শিক্ষকদের চেয়ে অনেক বেশী । 
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রকম আরে! বহু বেসরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান রয়েছে বার 
কর্মচারীর! সরকান্ী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের তুলনায় বেশ মাইনে শুধু 
ঞয় গাড়ী বাড়ীর সুবিধাও পেয়ে থাকেন অনেক বেশী । সে যাইহোক 
সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বিঘোধিত বাংলাদেশে সপ্রকারী এবং বেসরকারী 
ল্গকল পর্যায়ের কর্মচারীর মান মর্যাদা অন্ততঃ সরকারী পর্যায়ে 
সমান হওয়া! উচিত। অথচ সরকার বিঘোষিত সাম্প্রতিক বেতান্ব ও 
টেলিভিশনের শিল্পীদের পারিশ্রমিকের মূলা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারী 
ও বেসরকারী বর্মচারীদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান বজায় রাখ! হয়েছে 
বেতার ও টেলিভিশনের শিশ্পীকে দুই জাতে ভাগ করার কারণ কি? 
সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিলী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিল্পীদের 
মধ্যে কোন অকারণে টেনে আনা হয়েছে এ নব্বকম একটা বিরাট 
পার্থক্য? এটাই আমাদের জিজ্ঞাস্য । শিঙ্পীর পরিচয় তিনি শিল্পী ॥ 
সেখানে আবার সরকারী বেসরকারী ভাগ কেন? কেন, তাদের নিয়ে 
এমন অশোভন ও পক্ষপাতমূলক শ্রেণী বিভাগ ? 

গুণগত মূল্যায়ণ হয়ত সমর্থন করা যায় ॥। একজন প্রতিষিত প্রথম 
শ্রেণীর গায়ককে যে পারিশ্রমিক দেয়৷ উচিত, একজন শিক্ষানবিশ নতুন 
গায়ক বা নিন্মমানের গায়ককে সে অনুপাতে কম পারিশ্রমিক দেয়া 
হলে তা অসঙ্গত হয় না। কিন্ত যেখানে গুণগত কোনরকম কম- 
বেশীর বিচার না বরেই সন্রকার্ণী ও বেসরকারী বেতার টেলিভিশন 
শিল্পীর পশ্িচয় চিত্রিত করা হয়েছে, আমাদের আপত্তি সেখানেই । 
বিশ্ববিষ্ালয় বা বেসক্কারী প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক বা কর্মচারী 
যেখানে একটি রচনা ও পাঠ করে প্রতি মিনিটের জন্ত পারিশ্রমিক 
পাবেন দশ টাকা হারে সত্তর থেকে একশত টাকা, সেখানে একজন 
সরকারী কলেজ স্কুল শিক্ষক বা সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী পাবেন 
খুব বেশী হলে সবমোট মাত্র ত্রিশ টাকা । একজন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের 
তিন হাজারী প্রশাসক নেতার ও টেলিভিশন প্রোগ্রাম করে যা 
পারিশ্রমিক পাবেন, একজন সরকান্ী হ্ক'লের বা প্রতিষ্ঠানের "ুশো টাকা 
বেতনের শিক্ষক অথব। কর্মচারী পাবেন মাত্র পঁচিশ টাকা অর্থাৎ বেসব্প- 
কানু শিল্পীর চার ভাগের এক ভাগ 1 সরকারী কর্মচান্ধী যতো উদ্চুমানেক্ক; 
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পু 


ফাধক শি্মীই.হোন, লা কেন, তাত্র প্যনিক্লসিকের হার অগ্রগতি,ুওয়ার 
কোন নষোগ নেই। একজন বেসরকারী কর্মচান্মী শিল্পীর .ব্যংসরিক 
খারিশ্রমিকের কোন, সীমারেখা; নেই 1. পাচ ছয় 'হাজার টাকা হতেও 
আপত্তি নেই। কিন্ধ সরকারী কর্মচান্ী শিল্পী সম্বংসরে পাঁচশো টাকার 
বেশী বেতার টেলিভিশন থেকে পারিশ্রমিক পাবেন না | 

সরকারী প্রতিষ্ঠানের একজন নাট্যকার বেতান্ে নাটক লিখে 
পারিশ্রমিক পাবেন. চপ্রিশ- টাকা এবং তান, মান বত উন্নতই. হোক না 
ফেন। অথচ. বেসপ্ুকার্রী প্রতিষ্ঠানের এক 


জন নাট,কার বেতারে নাটক 
লিখে পেতে পারেন তিনশো টাক। ! 


এ এক অন্তত বাবস্থা । অন্ত দেশে 
'এএন ব্যবস্থা আছ্ধে বলে আমরা জানা নেই । তা থাকলেও এ ব্যবস্থা 


«কান স্বায়বুদ্ধিসম্প্ন রাজির মর্থনলাভ করবে বলে আমক্া বিশ্বাস 


- হয় না। -অবিলম্ে এ. দৃষ্টিকটু, 'কতিকটু ও সবরকম ন্তারধর্মের পরিপন্থী 


এ অনন্ত ব্যবস্থার 'অবসান ঘ্টুর১সবকাক্জের কাছে এ আমাদের দাবি । 
এ পক্ষপাত্সুলক বাবস্থার,. কঙ্গে. র্লিভিন্ন: কল্মাঃকোপলের মান যে ভুত 


“ মে পাচ্ছে, এ বোধ করি .লনেফে লক্ষচ-বচরছেন। সরকারী হ্ুস-কলেজ 


আর অস্ঠান্ সন্তকানী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন ( ভবিষ্যতেও বহু শিল্পী 
সরকারী চাকরি করবেন) তাদের জন্ত পারিশ্রমিকের এ দুক্তব্র ব্যবধান 
আর পক্ষপাতমুলক এ বাবস্থার জন্ত তাদের অনেকে বেতার টেলিভিশনে 
অংশগ্রহণে: তেমন উৎসাহবোষ করেন না, অনেকে ..শ্রেফ.আন্বীকার 
করে বসেন। শ.কারণে বেতান্প টেলিভিশনে অনেক সময় ভাল কথক 
আর উন্নতমানের রচনা পওয়া যায় না।. কর্তৃপক্ষ তাই চেষ্টা করেও 
প্রোগ্রামের মান উদ্গত করতে ব্যর্থ হন। এ ব্যর্থতার অভিযোগ আমি 
বছুবার শুনেছি ॥ 


- সন্তকারী আর. বেসরকারী: চাকরিজীবী শিল্পীদের পারিশ্রমিক তথ। 


, 'ফিসেন্র মান সমান কর হলে তাতে খরচের যে খুব একটা তারতম্য 


'হবে তা আমার মনে হয় না। কারণ স্রকারী চাকরিজীবী শিল্পীর 

সংখ্যা খুবই সীমিত । এ কর! হলে আমার বিশ্বাস সরকারী ও.বেসর- 

'ক্ষাক্ী 'চাকুস্ে শিল্পীদের মন থেফে. অবথা আরোপিত. শ্রেবীভেদ দূর 

হবে। সে সঙ্গে দূর হবে অস্ম্তোষ ও অসহযোগিতার মনোভাব ॥ 
শৃভবুদ্ধি__” ১১৩ 


বেতায়ে, টেলিভিশনে তখন স্যষ্টি হবে একট শুস্থ পত্সিবেশ ষ। অনুষ্ঠানের 
মানোলয়নে করবে প্রভূত সহায়তা । 

ইতিপূর্বে অর্থাৎ স্বাধীনতার আগে আমাদের দেশ ছিল পনিবেশি- 
কবাদের শিকার ক্ষেত্র । তখন সংস্কতিসেবীদের দাবিয়ে রাখা এবং 
সবরুকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা একট নীতিই ছিল । এ সর- 
কারের সে নীতি স্বাধীন বাংলাদেশেও অনুস্থত হওয়ার কোন মানে 
হয় না। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই যেখানে সরকারী নীতি সেখানে শিল্পীতে 
শিল্পীতে শ্রেণীভেদ তথা অসাম্য স্যষ্টর সবরকম আইনকানুন অবিলম্বে 
বর্জন করা উচিত । 

তবে যেণব শিক্পী নিজ নিজ শিল্পসাধনায় সর্বতোভাবে আত্মনিমগ্ 
অর্থাৎ খরা সর্বক্ষণের শিল্পী, অন্ত কোন পেশ! বা ব্যবসায়ে বখবা 
লিপ্ত নন, নিজের শিল্প ছাড়া জীবিকার অন্ত কোন পশ্বা নেই, তেমন 
শিল্পীদের জন্ত আলাদা ব্যবস্থা হওয়া উচিত। এসব আত্মনিবেদিত্ত 
শিল্পীদের বাঁচার দাবি স্বীকার' করে নিয়ে তাদের জন্ত উপযুক্ত মানানসই 
ফিস ব। পারিশ্রমিক ধার্য হোক এ আমরা চাই । যেসব শিল্পীর জীবিকার 
বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে তাদের তুলনায় একমাত্র শিল্প-সাধনায়ই বদের 
জীবিকার অবলগ্বন তাদের ফিস স্বভাবতই বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় । 


এ প্রসঙ্গে বেতার সংস্থায় নিয়োজিত বা চাকরিরত কোন শিল্বী 
সম্পর্কেও সরকারের উদার হওয়! প্রয়োজন । বেতার-চাকুরে শিল্পীকে 
শিল্পসাধনায় উৎসাহিত করার জন্ত শিল্পী হিসেবে তাকেও ষথাযোগ্য 
পারিশ্রমিক দেয়া উচিত । 

দেশের সকল নাগরিক মাত্রই শিক্পী নয়। শিল্পীর শিল্পগুণ তাক 
মতিদ্বিজঞ সম্পদ-_সেখানে সরকারী ও বেসরকারী শ্রেণীকরণ কর! ভুল । 

আশ। করি সংপ্রিই মন্ত্রণালয় আর বিভাগীয় কর্মকর্তার এ বিষয়ে 
সচেতন ও সচেষ্ট হবেন এবং অগোঁণে এ ব্যাপারে একটা হ্যায় আর 
যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, যাতে শিল্পীতে শিল্পীতে শ্রেঈভেদ থাকবে 
না। দেশের শিল্প-সাহিত্য সংস্কতির সঙ্গে যেসব বিষয়ে নিবিড় সম্পর্ক 
সে সব বিষয়ে যথাসম্ভব অপক্ষপাত ও উদার মনোভাব গ্রহণ করাই 
উচিত । এসব বিষয়ে সব সময় চুলচেরা! হিসেব করা যায় না বলে 
একট! সুষম মর্যাদার মানদও নির্ধারিত হলে সব দিক দিয়েই অবিধা। 
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গণতন্ ৪ গরযতাহিষত 


সম্প্রতি ভারতের মুসলিম লীগ নেতার পরলোকগমন ঘটেছে । 
হজ করে ফেরার পথেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন জেদ্দায় । 
ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্র-কংগ্রেসশাসিত ভারত সরকারও তাই। 
সুসলিম লীগ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হলেও নামে এবং আদর্শে নিঃসলেছে 
তা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবেই চিহ্িত। ভারতে আজে সাম্প্রদায়িক 


প্রতিষ্ঠান বেআইনী ঘোষিত হয়নি । হয়তে! কোন বিন হবেও না। 
হয়তো প্রয়োজনও পড়বে ন! তা করার । এ ধরনের কিছু করা গণতান্তিক 
পদ্ধতির বরখেলাপ । ভারত সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পহ্ধতিতেই গড়ে উঠেছে 
»-ওখানক'র ক্ষমতাসীন দল কংগ্রেসেরও লক্ষ্য সবাগ্রে গণতঙ্বকে সুমূছু 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠী কর'। তাই বহু অবাঞ্ছিত দলকেও তারা সয়ে 
গেছে, গায়ের কি আইনের জোরে দিতে চায়নি বন্ধ করে। বিরুদ্ধ 
ঞলের প্রতি সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের এক অপরিহার্য শর্ত। ভারত সে শর্ত 
পালন করছে, মনে হয় চেষ্টা চলছে পুরোপুরি অনুসরণ করে চলার ॥ 
পাণতাঘিক পদ্ধতিতে একাধিক দলেনব্র অস্তিত্ব যেমন অনিবার্য তেমনি 
এমমিবার্ধয আদর্শগত সংঘর্ষও । ভারতেও তার অভাব নেই--তবে ওদেশেক 
সরকার আর প্রতিষ্ঠানগুলো সে সংঘর্ষ আর বিরুদ্ধতার মোকাবেলা 
করে থাকে গণতামিক পথে--গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে । অন্ততঃ সংসদীয় 
প্লাজনীতি বা গণতগ্রে বিশ্বাসী দলগুলো এ করে থাকে । কংগেস এ 
ক্মরকম একটি দল আর স্বাধীনতার গোড়া থেকেই কংগ্রেস ওখানে রয়েছে 
ক্ষমতায় । তবুও তাদের বিরুদ্ধে ছোটস্বড় কোন দলকেই তার নিশ্চিন্ক 
করে দেয়নি । গ্রহণ করেনি তেমন কোন উদ্ভোগ ॥ এর ফলেই ভারতে 
মুসলিম লীগও নিজের অস্তিত্ব বজায় ন্নাখতে পেরেছে এবং সে নামে 
ছআআাজেো নিয়ে থাকে, গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অংশও । রাজনীতি ক্ষেত্তে 
গাদের অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার বেলায় তারা নির্ভয়ে পালন করে 
থাকে নিজেদের ভুমিকা : যদিও দেডঙ্গর সামগ্রিক পরিবেশ মোটেও এর . 
এনুকূল নর । নিজেদের বিশ্বাস আর মতাদর্শের প্রতি একাঠ নিষায় 
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এ ওক নিঃসন্দেহ প্রমাণ একথা দু'পক্ষের প্রতি সমানে প্রষোজ্য। সুখের 
বিষয়, ভারতে নিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা! জানাবার লোবে রও অভাব নেই। 
নতাই, দেখতে প্লাচ্ছি,.গুদেশের মুসলিম লীগ নেতার মৃত্যুতে দেশের রাষ্ট্র- 
পতি থেকে আরম্ভ করে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি ও জননেতা শোক 
প্রকাশ, করতে দ্বিধা করেন নি। এদের অনেকে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও 
-িজতর- রাজনৈতিক আদর্শে, বিশ্বাসী । হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে 
সষ্তিছদ্দীও | 
“"ক্ুসলিম' লীগ, নেতা সান্ছদায়িক রাজনীতি করেও অন্ত সম্দায়ের 
সিনিজনের কাছে, শ্রক্ষেয় হতে পেরেছেন এ তার পক্ষে সত্যই 'গোব্সবের 
ফা] । [তার মধ্যে 'পিশ্চয়ই এক্সন- কিছু সার্বজনীন ও৭ ছিল যা সম্দায়: 
বোন মঙ্াদর্শ-নিবিশেষে বছ; মানুষের শ্রদ্ধা আর গ্রশংসান্র দাক্ব্রাখে । 
জর ধর্ম ৩ মতাদর্শের -€যসব ন।নুব তান, প্রশংসার এগিয়ে « শেছেন, 
কর, .লোযকেরা কি বলবে অ। বলবে তার. কিছুমাত্র তোয়াকা। না.করে 
প্রা কম প্রশখ্ংসনীয় নন। দল, সম্প্রদার আর গোঠ-সংকীর্গতার 
পিষে” ক$ঠতে পারা নিঃসন্দেহে মহৎ চরিত্রেক্স লক্ণ । সুসলিম ল,গনেতার 
ক্যতে -ঘ্লাত্তরিক বেদন! প্রকাশ করে ভারতের একাধিক খুসলিন লীগ- 
এক্িরোধী , নেতা! এ. মহধ-রিঘ্ের, পরিচয় দিয়েছেন । -ভারঘেরপক্ষে 
টি গোন্পবের কথা এবং আমাদের সামনে এ মনোভাব এক মহানৃ্টাস্ত 
এঁয়ের-থাকলে।। এমন দৃষ্টান্তের অনুসারী হতে হলে হৃদয়কে প্রশক্জ,আদ 
সবনীনকে দার করতে হয়। ভিল্প দলের মানুষ ছোট বা] হেল্প নয় । এমনকি 
শ্লাহষায়িক দলের সব মানুষও ক্ষুদ্র রা অবজ্ঞার পাত্র নয় । এ বিশ্বাস 
ঞ চেতনা মানসিক স্বাস্থেের লক্ষণ । আমরা, বাংলাদেশস্বাধীন হওয়ার, 
গুন্স মনে হয়, ঈনমানসের এ স্বাস্থাটা। দিন দিনই হারিয়ে ফেলছি |, 
জামক্জ! দিনে দিনে বড্ড সংকীর্ণ আর অত্যন্ত তনুদার হয়ে পড়ছি, নিজের 
গল ছাড়া অন্যদলের - প্রতি হয়ে পড়ছি অসহিষ্ণু । পরমত-অসহিষুতা 
পাতধের পয়জ নম্বরের শক্র । এ শত্র, আজ আমাদের স্ববৃহত রাজ- 
নৈতিক দলের আপ্িশায় বাসা বেঁধেছে । এটা গণতন্ত্রের জন্য শুভ লক্ষণ 
নয় । এ দেফো (ভাদ্ত-বাংলাদেশ দু'দেশেই) বহু ধর্ম বা ভাষা সম্প্রদায়ের, 
হাস--প্রত্যেক : সম্প্র্দীয়েরই গিজন্ব কিছু অভাব-অটিবোগ, দ্াবি-দাওয়। 
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খাকে। অতীতেও ছিল, এখনো আছে। অর্ভীতে এ অভাব-অভিযো্খ 
আর দাবি-দাওয়ার বহর আর তীব্রতী' ছিল অনেক বেশী, দেশে 
সাম্প্রদারিক প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তিও এ কারণেই । কালের অবস্থার আর 
ধ্যান-ধারপাদু পরিবর্তনের সাথে সাথে সাম্প্রকায়িকতা তথা সাম্প্রবারিক 
প্রতিষ্ঠানের সীমারেখাও অনেকখানি সংকীর্ণ হয়ে এসেছে । কালক্রমে 
রা আর সমাজ-মন যখন পুরোপুরি গণতন্ত্রের পথ ধরে সমাজতঙ্কে 
্মপান্তরিত হবে, তখন সাম্প্রৰায়িক প্রতিষ্ঠানের কোন প্রয়োজনই থাকবে 
না। এরি মধ্যে ভারত-বাংলাদেশে বহু সাম্প্রবায়িক প্রতিষ্ঠানের সৃষধা 
ঘটেছে । আমার বিশ্বাস, এসব আর কখনো মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে 
পারবে না। বল। বাহুল্য, প্রয়োজনই সব কিছুর জন্ম দিয়ে থাকে । 
সমাজতন্্ে সে প্রয়োজনই ফুরিয়ে ধাবে। তখন আইন করে বে-আইনী 
ঘোবণার প্রয়োজন পড়বে না। 


সংবিধানে গণতন্ত্র সমাজতন্্ব ইত্যাপির স্বীকৃতি এক কথ” জন ঈীবনের 
সবত্র তার বিস্ততি, সম্প্রনারণ, ব।স্তবায়ন ভিন্ন কথা । দীরদিনের সংস্কার 
মন থেকে অত সহজে নিমূ'ল হয় না। মনমেজাজে আর প্রাত্যহিক 
আচার-আচরণে গণতাপ্ত্রি হয়ে ওঠা সাধনাসাপেক্ষ । ভারত-বাংলাদেশে 
শণতানত্রিক সংবিধান চালু হয়েছে, চালু রয়েছে সতা কিন্তু সর্বব্যাপারে 
মানুষ কি তার সাম্প্রদায়িক স্বার্থের উধ্র্ধে উঠতে পেরেছে? পারেনি 
বলেই সাম্প্রদারিক প্রতিষ্ঠান ভারতে, বাংলাদেশে আজে। রয়ে গেছে 
বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক নামের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিষিদ্ধ ঘোষিত 
হয়েছে সত্য : কিন্ত সমাজজীবনে সম্প্রায়বিভাগ, শ্রেণীবিভাগ আগের 
মতই রয়ে গেছে । ভারতেও সেই একই' অবস্থা । 


যতদিন আমরা আমাদের লক্ষ্যে অর্থাৎ গণতন্বের পথে সমাজ তস্বে 
পৌঁছতে না পারছি, ততদিন এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে আমাদের সয়ে যেতে 
হবে। সয়ে না গেলে- ওসব “গাপনীয়তার' পথ ধরবে এবং তা হবে 
সমাজ মার রা উভয়ের জন অধিকতর ক্ষতিকর । সয়ে নিয়ে এ সবের 
“ক্ষেত বা প্রয়োজন দূর কর! হলেই সাম্প্রৰারিক প্র তিষ্ঠানের মৃতু অনিবাধ ॥ 
আনে হয় ভারত সে পথেরই অনুনরণ করে চলেছে । আমার বিনীত 
ধনিরেদন-_ভিন্নধর্মী ব। ভিন্ন মতাবলম্বী দল ব। প্রতিষ্ঠানের প্রতি অসহিক, 
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ছুওয়। উচিত নয়- উচিত নম্নু এসব দলের নেতা-উপনেতাকে হেয় গু 
গগিশের শক্ত মনে করা । এখন বিরোধী দলকে শত্র,, এসব দলের নেতা” 
টিপনেতাদের £ বিদেশের চর' ইত্যার্দি বলে যেভাবে বেপরোয়। নিলা 
করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে দেশে তাতেই আমি শঙ্কিত । এমনধারা 
প্রঘণত। প্রশ্রয় পেলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ব্যাহত নাহয়ে পারে না। তখন; 
সমাজতষ হয়ে পড়বে দুনীরিক্ষ । ফলে ধীরে ধাঁরে দেশ ফ্যাসীবাদেক 
দিকেই ক,.কে পড়বে । ফ্যাসীবাদ কিন্ত বুমারেও হতে দেরি লাগে না ॥, 
8 অব্য! দেখেই ভারতের মহৎ দৃষ্টান্তের কথা আমার মনে পড়লে।। 


(মেতে আসে 


বুদ্ধদেব বছ্ ও মোহিত গরমে 


আমার পক্ষে বুদ্ধদেব বু সম্বন্ধে পরিপূর্ণ, এমনকি চলনসই আলো-: 
চনাও সম্ভব নয়। তীর রচনার অজন্র তা আর আমাণ্বে পক্ষে দুষ্প্রাপ্যতা? 
তার অন্ততম কারণ । তার অনেক গ্রস্থের নামও জানা! নেই আমান 
দেখা কি পড়' দূরে থাক। এত সীমিত পরিচয় নিয়ে বুদ্ধদেবের মতো 
সাহিতের সর্কক্ষেত্রে বিচরণশীল লেখকের প্রতি সুবিচার আশা কনা 
ঘার না। 

এ যুগের বাংলা সাহত্যে তাকে প্রায় সব্যসাচীই বলা যায়, তার 
গক্ষত। আর কৃতিত্ব গগ্ভে-পস্ভে সমান। তার সহজ গতিশীল প্রাণবন্ত 
খাঁটি বাংলা গন্ের আমি ভক্ত বল্লেও চলে । সুধীন্্রনাথ আর বিষুদের 
বন্ধু আর অধ্যবসায়ী পাঠক হয়েও তিনি তাদের গগ্ভ থেকে শত হস্তে 
দুল্পে থেকেছেন সবসময় ॥। শৈল্পিক মনোহারিত্ব আর সাহিত্যিক আমেজ 
এতটুকু না হারিয়েও বাংস! গগ্ঠের সহজবোধ্য সরলক্ষপ যে কত 
অনায়াসে সবরকম সাহিত্যের বাহন আব! আঙ্গিক হতে পারে তার নজির 
বুদ্ধদেব বসুর গন্ভ। তার “রবীন্দ্রনাথ £ কথা সাহিত্য", “কবি রবীন্দ্রনাথ" 
সাদামাটা বাংল! গগ্ঠের এক চরম শিল্পোত্বর্ষের নিদর্শন । এ অদ্ভুত 
লোহানী গন্ঠের সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ তার “উত্তর তিরিশ' 
আম “হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে' । আমার বিশ্বাস প্রতি সাহিত্য- 
নবিশেরই এ বইগুলে। পড়া উচিত । বাংল! গণ্ঠের আটপোরে শ্রী অথচ ভদ্দ 
ও শালীন প্রকাশশৈলীর একটা আদর্শ তান্না এতে দেখতে পাবেন 
নিঃসঙ্গেহে । বুদ্ধদেবের কৃতিত্বে আমাদের কিছু অতিরিক্ত খুশির কারণও 
স্নয়েছে। বর্তমানে এবং দীর্ঘকাল ধরে কলকাতাবাসী হলেও, আদতে 
ধাংলাদেশের, সাবেক প্ধবাংলাপ্ই মানুষ তিনি । তার শৈশব কেটেছে 
নোয়াখালীতে, কৈশোদ্ব-বোৌবনের এক বড় অংশ ঢাকায়। তিনি বড় 
হয়েছেন ঢাকার আধথহাওয়া আর পরিবেশে । তার মন-মানগ আর 
গ্রন্থি গড়ে উঠেছে ঢাকান্ম পৃন্ানে। পল্টন, রমনা আর বিশ্ববিভালরের 
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খআওতায়। এ সব স্থতি তার মনের উপর এত বেশী ছাপ ফেলেছে যে; 
তিনি ভা কখনে! ভুলতে পারেননি, তীর বিভিন্ন রচনায় এ স্মতি বান 


বার ফিরে কিযে ছায়া পাত শৃধু নয় কায়াপাত ঘটেছে । পূর্ববঙ্গীয় জেদ, 
অন্ত কথায় যাকে এক-ও য়েমিও বল! যায়, তা নিয়ে তার মনে আজো 
যেন কিছুটা গর্ববোধ রয়েছে । একবার কোথায় যেন লিখছিলেনও নান 
ক্ষৃতি স্বীকার করেও “কবিতা পত্রিকার্টি যে এত বছর চালাতে পেরেছি 
সে শুধু আমার প্ববঙগীয় জেদের জন্যই |» ভাষাটা হুবহু তার নাও 


হতে পারে । তবে ভাবট৷ এই | সেকালের ঢাকা বিশ্ববিগ্ভালয় আর রমনার 
অমন নিখু'ত চমৎকার চিত্র, তিনি ছাড়া এ বিশ্ববিগ্নালয়ের অন্য কোন 
প্রাক্তন ছাত্র এঁকেছেন বলে আমার জানা নেই । এ বিশ্ববিষ্ালয় থেকে 
ও যাবৎ ক লেপ: বের হয়নি ; কিন্ত অমন করে আর কেউই সে যুগের 
বিশ্ববিগ্ঠালফেম জীবনকে অতখানি জীবন্ত করে তুলতে পারেননি বা 
তোলেমনি। বিধবিগ্ালয়ে বুদ্ধদেব আমাদের সামান্য জুনিয়র হিলেন__- 
খুব সম্ভব মাত্র এক বছরের । আমি ধিশ্ববিষ্ভালয়ে আসি ঢাক? ইসলামিক 
ইণ্টার থেকে আর বুদ্ধদেবরা তাপেন ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে-ধে 
ইণ্টারমিডিয়েটে কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন বাংলার অধ্যাপক তখন ॥ 
পরে এটিই পরিণত হয়েছে ঢাকা কলেজে । বিশ্ববিদ্ভালয়ে সম-সামরিক 
হলেও পরস্পর আলাপ-পরিচয় ছিল না আমাদের । বড় কারণ পরিচিত 
হওয়ার মতো কোন সম্বলই ছিল না আমার পেছেনে তখন পর্যস্ত। 
অন্ধদিকে বুদ্ধদেব তখনই নামজাদা । “কলোলে' তার লেখা ছাপা হচ্ছে, 
নিজেদের পুরানা পণ্টনের আস্তানা থেকে বের করেছেন “প্রগতি” নামক 
মাসিক । অতি আধুনিক সাহিত্য নিয়ে যে হে-ছল্পনড় তার অন্যতম 
নায়ক তিনি। সে সঙ্গে ছাত্রখ্যাতি ত রয়েছেই । সে ছাত্রাবস্থায় 
জগন্নাথ হলে একবার অভিনীত হয় তার এক একাক্ষিকা--মনে পড়ে " 
এ একাঙ্ষিকার তীন্র তীক্ষ তির্ক সংলাপ ছিল,-যেন এক একটি শর 
নিক্ষেপ । ছাত্র-অধ্যাপকে উই-ট,র হতে হুল কন্বতালিতে মুখর-ধবনিকা 
পড়তেই প্রভোজই ভর্তর্‌ রমেশ মজুমদ্ধার দেখতে প্রার-বালক লেখককে” 
হাত করে "টানতে 'টানতে “জের ১ সামলে এনে দাড় করিলে "দেন &5 
দর্শকন্দর উদ্দেশ্যে কোনরকমে দুই লাজুক হাত জোড় করে একটুখানি 
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"চুলে অন্তধণন করলেন সেদিনকার বিননর ক্ষুপ্নে নাট্যকার । তীর তখনকার 
অসহরি সলজ্দ অবস্থা আমি এখনো বেন চোখের সামনে দেখতে পাই ॥ 

বিশ্ববিদ্ভালয়ের ছাত্র-কমন-রুম, করিভোর, লাইরেরী ইত্যাদির বে 
মনোরম ছবি তিনি এ"কেছেন € বল! বাহুল্য সেদিনকার বিশ্ববিদ্ভালর 
মানে বর্তমানের মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ) সেখানে আঙ্গি 
তাকে বহুবান্ধ দেখেছি । সবসময় অজিত দত্ত থাকতেন সঙ্গে । কবি 
অজিত দত্ত প্রথম কাব্গ্রশ্থের নাম 'কুজ্মের মাস' আর যাকে বুদ্ধদেৰ 
উৎসর্গ করেছেন তার প্রথম উল্লেখযোগ্য কাবাগ্রস্থ “বন্দীর বন্দনা" । সে- 
যুগের এক আলোড়ন স্ষ্টিকারী গ্রন্থ । এ যুগল ঘৃতি ছাড়া বৃন্ধদেবকে 
কখনো নিঃসঙ্গ দেখেছি মনে পড়ে না? অঙ্জিত দত্ত ছাড়া মাঝে-মধ্যে 
আরো কেউ কেউ যে সঙ্গে না থাকতেন তা নয়, তবে তারা আমার 
কাছে অজানা । অনবরত সিগারেট ফু'কতেন, এ বিস্তায় প্রায় বালক 
বয়স থেকেই যেন ব্দ্ধদেব ছিলেন ওস্তাদ । অজিত দন্ত ফস”, বৃদ্ধদেব 
থেকে লম্বা, দেখতে বেজায় ন্বদর্শন। স্কোমল চেহারা বলতে যা 
বুঝায় অজিত দত্তের চেহারা ছিল অবিকল তাই । বৃদ্ধদেব বাটি-খাচটা 
ছোট্ট মানুষটি, মাথাভতি তৈলম্পর্শহীন চুল, ধৃতির কৌচ' ভুল্ঠিত আর 
হাতে সবসময় জলস্ত সিগারেট । এ ছবিখানা এখনো মনে আছে ॥ 
গশাবার ছাত্র হিসেবে ডাকসাইটে ! এম. এ. শেষ পন্বীক্ষায়ও ফাট্ট কাস 
ফাষ্ট, ইংরেজীতে । সম্ভবতঃ তিনিই একমাত্র লেখক, ভালে! পাসের 
ছাড়পত্র থাক! সত্বেও ভালে চাকরির স্বপ্ন না দেখে, সাহিত্যকে পেশা ' 
হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন_সে ষৃগে যখন লেখার কোন দাম দেয়া 
হাতে! না। এদেশে এ এক অকল্পনীয় আর দুঃসাহসিক ঝুকি! বোধ 
করি এও আর একরকম প্রবঙ্গীর জেদ বা একগুয়ৈমি । পরে অবশ্ঠ 
এখানে ওখানে কলেজে-বিশ্ববিগ্তালয়ে কোন না কোন চাকরি নিতে 
তিমিও যে আরো! অনেকের মতো বাধ্য হননি তা নয়, তবে এ যে কথায় 
বলে মানুষ অবস্থার দাস, তাই পূর্ব সংকল্লে সবসময় অটল থাকা তীর 
মতে! পরিশ্রমী প্রতিভার পক্ষেও সম্ভব হয়নি। 

আজ যে হঠাং তার সম্বন্ধে এত কথ! মনে পড়ছে আমান, তার 
কারণ সম্প্রতি তার একটি গল্প-সংকলন হাতে এসেছে, যার নাম *ভাসো 
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জামার ভেল।”। তার বিভিন্ সময়ের ব্রিশটি গল্পের এক বৃহৎ দংক্লল 
এর কোন কোন গল্প যে আমি আগে অন্তত্র পড়িনি তা নয়। তবুপ্ত 
বেশ কয়েকদিন খুব আনন্দে কাটলো এ গগ্লগুলির সাহচর্ষে। এ 
আনন্দই তার সম্বন্ধে কিছু স্বতিঠারণের প্রেরণা যৃগিয়েছে আমার মনে । 
এ সংকলনের “আবছায়।” আর “সবিতা দেবী”। গল্প দুটিতে ঢাকা 
বিশ্ববিষ্তালয় আর রমনার ছবি অকা হয়েছে অত্যন্ত উপভোগ্য আক্ক" 
হার্দয ভাষায় ॥ “তুলসীগদ্ধ' গঞ্পেও ঢাকার ছবি রয়েছে । যে বয়সে 
দেহ"মনের সব দরজা-জানালা, শিরা-উপশিরা উদ্ুথ হয়ে ওঠে সবকিছু 
গ্রহণের জন্ত, প্রেম-ভালোবাসার জন্ত, “নতুন কিছু করোরে ভাই, নতুন 
কিছু করে'- এ চেতনায় উদ্বেল হয়ে উঠে মন-মাননস আর সর্বসন্তা, 
বুদ্ধদেবের সে বয়স কেটেছে ঢাকায় আর ঢাকা বিশ্ববিষ্ভালয়ে । এ বনসস 
আর এ বয়সের অভিজ্ঞতা কিছুতেই মুছে যাওয়ার কি মুছে ফেলার নয় ॥' 
আমর! বুদ্ধদেবের কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের সে যুগের বিশ্ববিভ্ালয় 
জীবনকে তিনি খানিকটা হলেও ভাষায়িত করে রেখেছেন । “প্রেম" নামক, 
গয়চি এ গ্রন্থে স্থান পায়নি, এ গল্পেও বিশ্ববি্ালয় আর লেখকের কৈশো- 
ন্বিক জীবন ভান্দী চমৎকার ভাবে আকা হয়েছে । এমনি হয় তো 
রো অনেক লেখায় । মোহিতলাল মজুমদারকে যার] জানতেন 
ঢাকায় বশর! তাকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছেন বা দেখেছেন, তাদের, 
চিনতে বাকি থাকবে না! যে, “সবিত] দেবী" নামক গল্পের ললিত চন্দ্রই 
স্বয়ং মোহিতলাল ! গল্পের যেভাবে পরিণতি টান! হয়েছে তার সত্যাসতঃ 
সপ্বন্ধে আমাদের কিছু জানা নেই, তবে ললিতচন্দ্র মানুষটি যে নির্ভেজাল, 
মোহিতলাল এ বিষয়ে কারে! সন্দেহ থাকার কথা লম্স। ক্লাসিক-মন', 
মোহিতলালের যেমন অতি.আধুনিকদের প্রতি একটা জাত-ক্রোধ ছিল 
ক্কেমনি ভতি-আধুনিকরাও তাকে দেখতেন বিষনজরে । এখন যাদেকে 
ত্রিশেপ্ লেখক নামে চিহছিত কর] হয় সে যুগে তারাই চিহ্নিত হতেন, 
অভি-আধুনিক এ অভিধায়। মোহিতলাল “সত্যনুদ্দর দাস” এ ছল়নাষে' 
বিভিন্ন কাগজে, বিশেষ করে 'শন্ববারের চিঠি'র পৃষ্ঠায় অতি-আধুনিকদের 
্রগুপাত করতেন প্রায়ই । ৮» 

অতি-আধুনিকরাও ছাড়বার পাত নন। তীরা বরসে কাচ বলে 
কাদেয় জেদও সে জনুপাতে বেশী। আগত তারাও "ছাকাল' জাজ 
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দিয়ে এক অনিরমিত মাসিক বের করে শুরু করলেন নোছিতলালের 
সুওপাত করতে । মোহিতলালের নাম হলে! তাদের ভাষায় “লোহিত 
গ্রাল'। এ নামের নানাব্যঙ্গরচনায় তারা ধোলাই করতে লাগলেন? 
মোহিতলালকে প্রায় প্রতি সংখ্যায় । 


খুব সম্ভব ১৯৩১-এ ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের বাধিক সম্মেলন: ' 
শেষে কাজী আবদুল ওদুদ তার দেওয়ানবাজারের বাসায় এক ঘরোক্সা 
ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাতে আমর] কম্ারাও কেউ কেউ উপস্থিত, 
ছিলাম । মোহিতলালও আমস্ত্রিত। এসেছিলেন, কিন্ত ভোজ্য বস্ত 
স্পর্শ করেননি । এ তার ধশীয় গৌড়ামি না অন্ত কোন কারণ তা এখন 
যলতে পারবো না । এ বৈঠকে তিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথের 'ম্ফুধিত্ - 
গাষাণ' গল্পটি পড়ে শুনিয়েছিলেন মনে পড়ে উদাত্ত আর গম্ভীর কণ্ঠে । 
তিনি দেখতেছিলেন নিকষ কালো, স্বভাবে কিছুটা গৌয়াড়, সাহিত7- 
বিচারে প্রায় একচোখা-তবে তার যোগাতা আর পাত্িত্য সম্বন্ধে. 
কারে! মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। উন্নাসিক ছিলেন সব ব্যাপারে । 
চাকরি করেছেন ঢাক। বিশ্ববিষ্ঠালয়ে, কিস্ত দেখতে পারতেন না.পূৰ" 
ষযাংল। নামক ভূখণ্ড আর তার অধিবাসীদের । যে-সব মুসলমান ছেলের - 
উন্চারণ বিশুদ্ধ পশ্চমবঙীয় হতো! না তাদেরে শুধু বাঙ্গাল" বলে ক্ষান্ত - 
হতেন না। তিনি সোজা বাড়ী গিয়ে হালচাষের পরামর্শ দিয়েও বসতেন ॥ 
আজকের দিনে হলে দাঙ্গা বেঁধে যেত। জসিমউদ্দীনের অগোচয়ে? 
জসিব উদ্দীনকে ত “অশিক্ষিত কবি' তীর ভাষায় [015৮:5:৩0-ই 
বলতেন! জসিম উদ্দীন শ্রেফ কবি, পণ্ডিত নয় । এতে কবির জন্ত' 
প্রশংসনীয় গণ, মোহিতলাল তা বুঝতে চাইতেন ন!। তখন সংস্কত 
আর বাংল। একই বিঠাগের অস্তভুক্ত ছিল অ।র তার প্রধান ছিলেন ডর্টরু 
নুশ্ীলকুমার দে-_ মোহিতলালের দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু! তার জোরেই; 
শুধু মাত্র বি- এ. পাশ হয়েও মোহিতল।ল ঢাকা বিশ্ববি্ভালয়ে চাকরি . 
পেক্সেছিলেন লেকচার্ানের চাকণ্সি 


সে ধোহিতরালকে বুদ্ধদেব বনু ভার গয়ে ললিতচন্ত্রের বেনামতি:» 
একারে হানি কারা আলোর, লা ও. 


৯ 


পলি বিপু াচিমবতীয় “বার্থ শিবপুরে জঙমহণ করে, .. 
আউত্তরপাঁ্ডার স্কুলে এবং হাওড়ার কলেজে বিস্তাভ্যাস করে তিনি বাগ : 
- বাজাবের নীলকান্ত পাঠশালায় বঙ্গভাষার শিক্ষকরূপে অধিঠিত হয়ে- 
“ছিলেন, সেখানে কুড়ি বছর কাজ করার পরে তার মাইনে যখন চল্লিশ 

থেকে ষাটে এসে ঠেকেছে এবং উচ্চাশার শেষ সোপানে এ্যামিষ্ট্যান্ট 


হেডমাষ্টারের চেয়ারটা যখন তার কল্পনাকে শুড়শুড়ি দিচ্ছে, এমন সময় 


' ভাগ তাকে নিয়ে একটু তামাশা করলো । হঠাৎ ঢাকা বিশ্ববিভ্ঠালয়ে 
লেকচাক্সারের পদ তিনি পেয়ে গেলেন। 


তিনি বি- এ. পাশ মাত্র, কিন্ত 
তাতে কী? 


তিনি কবি--এবং সমালোচক । তার ভক্ত সংখ্যা কম নর, 
উচ্দরের অধ্যাপক মহলেও কেউ কেউ তার প্রাণের বদ । কে বলে 


বাংলাদেশে প্রতিভার আদর নেই, কে বলে বাঙালী বন্ধুতার মূল্য দিতে 
জানেনা ।” 


এ গল্পে রমন আর বিশ্ববিষ্ঠালয় পরিবেশ অত্যন্ত স্বচ্ছ আর একান্ত 
হয়ে উঠেছে নিম্োদ্ধ.ত অনুচ্ছেদে ঃ 
“ঢাকা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের হালচাল বাদশাহী ধরনের । লর্ড কার্জন 
যখন ধাংলাকে দৃ'টুরো করেছিলেন তখন চাকা শহরকে গভর্নমেটেয 
“ীঠন্থান-রপে প্রস্তত করা হচ্ছিলো : সেই প্রস্ত্রতির নামই রমনা । বঙনভজ 
নাকচ হ'য়ে যাবার পর প্রায় সমস্ত ব্মনাটাকে বিশ্ববিষ্ভালর গ্রাস করে 
বসলো । সেক্রেটারিয়েটের ঘরগুলি বিদ্বজ্জনের বক্ততার গুমণ্ডম করতে 
লাগল, লাটের নাচঘরে, পরীক্ষার আপিসে, দরবার-ভবনে. ল্যাবরেটরি 
এবং সরকান্ী স্বর্গের কেষ্বিষ্ট,দের জগ্ত যেসব বিলেতি ছাদের বাসভবন 
(তৈরী করা হয়েছিল সেগুলোতে দ্রানখার্গের বিভিন্ন দিকপালের! বিরাজ 
করতে লাগলেন । রমনার উত্তরপ্রান্তে দৃ-চার্ঘর জজমাভি্র রইলেন, 
একটা ঘোড়দৌড়ের নাঠ ও শ্বেতাদদের ক্লাবঘরও রইলে”* কিন্ত সেগুলি 
রমনার অলংকার মাত্র । ছাত্র ও ছাত্রী, প্রফেসর, ডীন, প্রভোষ্ট, রীডার ও 
লেকচারার--এরাই রমনার রক্তমাংস 1. 
এ পরিবেশই' মোছিতলালের আবির্ভাব । অসামান্ত দক্ষতার সাথে 
এসে পরিবেশের কেন্রবি,দের অক্ঠিতধ' মোহিতলীাঙাকে ধু্ছদেব কিছুটা প্লেঘ +* 
এআর তির্যক ভংগিতে আরো জ্ুনিশ্চিত ও ম্পষ্টতর করে তুলেছেন 
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এভাবে £ “"দীনু মৃছটিকেব:াগল্িন্র একতলা রাতারাতি. নীলখেতে বদলি" 
হয়ে ললিত চত্রেব্ব টাল স্মমলে নিতে একটু সময় লাগল ।: বিশ্ব- 
বিস্বালয়ের জশাকজমক দেখে তিনি প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে গেলেন, 
কিন্ত সেটা নিজের .কাছেও তিনি শ্বীকার করলেন না। ইংরেজীতে বাকে 
বলে চীক সেটা প্রচুর পরিমাণে ছিলো তার, পেশীবহুল পালোয়ানী 
ভাষায় ভাষাতত্ব বিষয়ে বববীন্রনাথকে অজ্ঞ প্রমাণ করে তিনি সমালোচক, 
হিসেবে নাম কিনেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে নীলখেতের বাগানওয়ালা 
বাড়ি, তিনটে চাকর, সপ্তাহে দশটি ক্লাস, বাংলাবিভাগে ছাত্রীবছলতা, 
স্বনামধন্য পণ্ডিতদের সংসর্গ, বিশ্ববিদ্ভালয়ের আইন-কানুন, কমির্টি- 


কাউদ্ষিল, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাত্যহিক বিটিত্র অনুষ্ঠান সবই তিনি নিঙ্দের 
সঙ্গে নিখ্তভাবে মানিয়ে নিলেন । 


শুধু তাই নয়, তর হাবভাবে কথাবার্তার এটা খুব স্পষ্ট হয়েই 
প্রকাশ পেলো যে, তার মতো একজন ক্ষণজন্তা কবিপঞ্ডিত-যে. পর্বরজীয় 
ৰ রদের কাছে আলোক বিতরণ করার জন্য পন্ম] পার হস্ে এয়েছেন, 
এটা নিতান্তই তার মহানুভবতা এবং এজপ্য চট্টগ্রাম থেকে ফরিদপুর 
' গর্ষস্ত সমগ্র পূর্ববঙ্গ যদি তার পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ে, তাহলেও 
, ষথেষ্ট কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করা হয় না। তৈলচিকন হুস্ব চুলের দুই প্রাত্ত- 
' শিঙের মতে তুলে দিয়ে, চীনে কাপড়ের গলাবদ্ধ কোটের উপর পাকানো 
সাদ! চাদর জড়িয়ে, ফিতেওলা ইংরেজী জুতোর সঙ্গে লাল মোত্া পরে 
এবং ধুতি কৌচাটি ডান হাতে তুলে ধরে করিডোর কম্পিত করে তিনি 
' ফ্খন চলতেন, ছাত্রের! পাশ দিয়ে ষেতে যেতে আবক্ষনত নমস্কার করতো! 
এবং একট, দূরে গিয়ে ফিক ক'রে হেসে ফেলতো1। দীর্ঘকালব্যাপী 
রূসবিগলিত তাম্বলচর্বণের প্রাচর্যে তার ওচাধরের রং পোড়াকয়লার 
মতো এবং দাতের রং জবাকুসুম তেলের মতো হয়েছিল৷ । . সেই দস্ত- 
পৃক্তি বিকশিত ক'রে প্রচণ্ড মিনাদে তিনি মাইকেন পড়াতেন এবং চার 
লাইন পড়িয়েই .সাহিত্যক্ষেত্রে নির্বোধ পূর্ববঙগীয়দের , অপচেষ্টার, এমন 
স্রতীরু নিন্দা কতেন যে, বেচারা বাঙ্গাল ছেলের! স্তপ্তিত হয়ে বসে, 
মাইকেলের পঞ্চন পংভিতে পৌছবার আগেই ঘণ্টা যেতো.৫জে ৮? 


রন 
৬১» ৬ 


মোছিতলালের এ এক নির্মম চিত্র ।॥ নির্মম হলেও অনেকখানি সভ্য 
শর পর মোহিতলালকে চিনতে আর কারে! বাকি থাকার কথ! নর । 
“িবুও মোহিতলালের ভক্তের অভাব ছিল না, এমনকি ঢাকায়ও। তান 
.কধিতা আর গদ্যের ক্লাসিকধনসিতা, নিটোল ঘননিবদ্ধত1 অনেকের প্রির 
ছিল । রচনায়, গদ্যে কি পঞ্ভে সামান্ততম শৈথিল্যও তিনি সহ্য করতেন 
মা । মানুষ হিসেবে তিনি দান্তিক ও অহঙ্কারী ছিলেন-_য! খাটি পণ্ডিত 
গার বিদ্বানের লক্ষণ নয় বলেই আশাদের ধারণা । তার বিশ্ব বাংলাদেশ 
€ আজকের পশ্চিমবঙ্গ) আর তার আদর্শ বঙ্কিম--আমাদের বিশ্বাস এ 
ছিল তার দূরতিক্রম্য সীমাবদ্ধতা, য। আত্বত্যু তাকে তাড়া করে ফিরেছে। 
“ভাসো আমার ভেলা" স্বনিবাচিত গল্পসংকলন। রচনার কালানুকুম 
রক্ষা! করে তার পছন্দসহ' ব্রিশটি গল্পকে এ বইতে স্বান দিয়েছেন বদ্ধদেব । 
এ বইটি গড়তে পড়তেই বুদ্ধদেব সম্বন্ধে কিছু কথা মনে পড়েছে । সে সুত্রে 
এসে পড়েছে মোহিতলাল প্রসঙ্গও । এ লেখা তার। উভয়ের কারো 
কারো সম্বন্ধেই পূর্ণান কোন বক্তব্য নয়। তেমন আলোচনাও যে নয় 
»শ্োড়ায় উল্লেখ করছি সে কথা। 


অজন্র গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, আলোচনা-সমলোচনা এবং অনুবাদ সন 
-ম্বহু রকমের এটা-গটা লেখ! সত্বেও বুদ্ধদেব ধে কবি তার সে পরিচয়ই 
পাঠক-মনে বড় হয়ে রয়েছে-গগ্থেও তার সে পরিচয় চাপা পড়েনি। 
ন্টার প্রতিভা মূলত কাব্য-ধর্মী। সুক্ম পেলব, সুকোমল যে-সব অনুভূতি 
ক্ষবিতার প্রাণ সে-সব তার গগ্ভেরও বৈশিষ্ট্য । 'ভাসো আমার ভেলা'র 
-গ্াযগুলিতেও সে নিদর্শন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। বুদ্ধদেব শিল্পী সর্বতো- 
"ভাবে । শিল্পী রূপ-গুণ ও উৎকর্ষ ছাড়া সাহিত্য সম্বন্ে তিনি ভাবতেই 


পারেন না। রবীন্রনাথের গল্পে ছাড়া প্রকৃতির এমন অপক্বপ বর্ণনা 
অন্যত্র, অন্ত কারো! গল্পে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এ যুগে শিল্পের জন্ত 


শিল্পের একমাত্র প্রবক্তা বোধ করি বুদ্ধদেব। দেশের আর কাপের অবি- 

শ্বান্ত আর অকল্পনীয় রদবদলের মাঝখানেও বুদ্ধদেব রয়ে গেছেন স্বধর্মে 

“সটল ও একনি । তশর সতীর্থদের মধ্যে এমন নিলিপ্ত শিল্পী আর কেউ 

াছেন বলে মনে হর না। এবুগে কোন নাকোন ইজমেক্স ছেশয়া 

আীচিয়ে বেঁচে থাকা যে-কোন লেখকের পক্ষে এক দুঃসাধ্য সাধনা। 
১২৬ 


ক্স সাধনায় সিহ্ধ-পুরুষদের অন্ততম বুদ্ধদেব । বতমান বাংলাদেশের 
মধ্যবিত্তের ঘরে তীর আবির্ভাব । তিনি মুখাত শিল্পী ও মধ্যবিত্ত জীবনের ॥ 
শর কল্পনা আর অভিজ্ঞতার বৃত্তও রচিত এ জীবনকে ঘিরেই । বাঙ্গালী 
মধ্যবিত্তের বেষয্িক জীবনের ভাঙ্গা-গড়া, আশা-হতাশাত প্রেম-ভালোবাসা 
ইত্যাদির তিনি সুনিপুণ শিল্পী । তবে এও সত্য-__-'সমাঞ্জসচেতন' অর্থে 
তিনি এ সমাজের শিল্পী নন, তা হওয়' তখার ব্যক্তিসচেতন ধাতেন 
বাহরে। তিনি ব্যক্ি-জীবনের শিল্পী । ব্যক্তির সুখ-দুঃখ, সাফল্য আন্ব 
ব্যর্থতা মিয়ে তার যে নীড় রচনা তাই হয়েছে বুদ্ধদেবের শিল্প-চেতনাক় 
উৎস । সমাজ বা দেশ নিয়ে তশর মাথাব্যথ। নেই--ব্যজি-জীবনেক 
ছোট ছোট সুখ আর ছোট ছোট দুঃখ, যা] নিয়ে মানুষ তথা বাঙগালীন্ক 
প্রাত্যহিক জীবন তারই খণ্ড ছবি একৈছেন তিনি 'ভাসো, আমার ভেলা" 
'গাক্লগুলোতেও ॥ বিচিত্র ঘটনা আর প্রকৃতির মনোরম পরিবেশে তাদেক্ 
মনে মনে যে উপলদ্ধি আর ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সঞ্চার তারই এক সার্থক 
তুলিকার বুদ্ধদেব । সহজ আর অনয়াসগতি তীর ভাষার এক বিশেষ 
ক্ণ। তিনি পণ্ডিত কম নন--অথচ তশন রচনা কোথাও তখর ভান্পবাহন 
হয়ে উঠেনি । তশর বেলায় অধীত বিগ্ভা হজম হয়ে পরিণত হয়েছে 
প্রাণ-রসে । তাই সহজ হয়েও তার রচনা এত প্রাণবস্ত আর এ্রস্ত 
রোয়া। মোহিতলাল তশর বিপরীত । মোহিতলাল যে পণ্ডিত, 
দুর্দান্ত পণ্ডিত তশর এ পরিচয়, তার লেখা যেন ভারবাহীর মতে! কাখে 
করে বয়ে বেড়ায় । তাই তার লেখা কি গঞ্ঠ কিপপ্ভ কোথাও সহজ 
কিংবা হাল্কা হতে পারেন । হাল্কা থা বলতে গিয়েও তিনি হাল্ক! 
হতে পারেননি, বা চাননি হাল্কা হতে ॥ হয়তো হান্কাপনাকে তিনি 
সাহিত্য বলেই মনে করতেন ন।। বুদ্ধদেবের রচনা লঘৃপক্ষ পল্লার 
ধুকে পানসির মতে। ত1 তর তর করে বয়ে চলে, কোথাও আটকাক্পনা 
গন্তব্যে পৌঁছার আগে থামে না । কোথাও পাঠককে খেতে হয় ন! হৌচট। 
হর না মাঝপথে থামতে কিংব। পড়তে পড়তে হাই তুলতে । 


৯২৭ 


 গীবৃনের নাটক, 


নাটক খেয়ালী কিছু নগ্ন । ছীরনকে দেখানোই নাটকের লক্ষ, আর 


ইদেশ্য ৷ কল্পনার স্থান যে নাটকে নেই তা নয় । আসলে নাটক জীষ্কনেরই 
নকল-- কল্পনার আশ্রয় ছাড়া সাথক নকল স্ব নয়। জীবনকে ঘে ঘত 


খঁটিভাবে নকল করতে পারে সেই তত সফল অভিনেতা-অভিনেত্রী-_ 
অবশ্য যে জীবন নাটকে চিত্রিত। ভাষার একট। স্বাভাবিক সীম! ল্লাছে, 
কিন্ত প্রতিভাবান নট-নটী সে সীমায় বীধ। পড়ে না। ভাষায় চরিব্েক্গ 
যেটুকু চিত্রণ--তার! তাকে ছাড়িয়া গিয়ে নিজেদের অভিনগ্ন--কাঁশলে চরিত্র 
আও ঘটনাকে করে তোলে অধিকতন্স সত্য আর বান্তব। এ কান্ণে গঠিত 
পাটকের চেয়ে অভিলীত নাটকের আবেদন সুদূরপ্রসারী । তাই পঃ্ঠকেছ্র 
প্রতটাশার চেয়ে দর্শকের প্রতঠাশ। বেশী, আগ ৬9 ভন্নতর । 
ক্বিতাক্ম আমর খুঁজ কল্পনা তৃণ্তি। গণ্চে পেতে চাহ বিষয়ের 
বিশ্রেষণী ভগ্মোচন, কিন্ত পাকে চোখে সাশশে দেখতে চাই আস্ত 
্কানুষকে-দেখঠ চাই তাদের ক্রিয়াকর্মের ভিতর দিয়ে। তাই কর্ম ব। 
শ্রক্শন্‌ নাটকের প্রাণ। জীবনও তাই। কর্ণ ছাড়া জীবন অর্থহীন । 
সবত্জনকে নিয়ে চমংকার কবিতা লেখ। ঘায় । লেখা যায় গল্প-উপন্তাসও । 
শস্বতিষস্বনও কম উপভোগ্য সাহিত্য নয়। নাটকে কর্ম তথা এক্শন্‌ 
ঞ্পরিহার্ক বলে মৃত মানুষকে দিয়ে আর নিয়ে নাটক হয় না ।... বাটকের 
ক্ুঞুলবকে জীবিত হতে হয়। জীবস্ত হলে আরো! ভালো । এ জন্ত 
প্লাশবন্ত নট-নটারাই পারে অভিনয়ে যথাযোগ সাফল্য দেখাতে । 
মম্তবত এ কারণেই দেখ যায় নাটক বিশেষ করে জীবস্ত জাত্রই শিল্প। 
« যেখানে জীবনের লক্ষণ কম €সখানে শিল্প হিসেবে নাটকের .তেমন 
ক্মাবির্ভীব ঘটেনি । জীবন এক বিচিত্র ব্যাপার ॥। তান বিকাশ আর 
ঞঞ্খসারণও ঘটে বিচিত্র পথে। সামগ্রিকভাবে যেখানে জীবনের এ বিচিত্ত 
হাওয়া! বইতে এক বরে, পালে লাগে দোলা, সেখানেই জীবন হক্পে উঠে 
প্রান-চঞ্চল ও ুদুর-অভিসারী । ভিতরে-বাইরে জীবন তখন নিজেকে 
দেয় ছড়িয়ে । তেমন বীধ-ভাঙ্গা জোয়ারের দিনে জীবনের বিকাশ কোন 


৯২৮ 


'শীমাই মনে না তখন তা ক্রোছে প্রকাশের নঝ নব পথ । -এথেকোর ন্বর্ণ 
-ফুগেই শ্রী্সর নাট্য"সাহিতেনও দেখ দিয়েছিল স্বর্ণঘূগ । তখন-শুধু বে 
.কালজন্মী নাটক রচিত হয়েছে তা নয়, এমন সব রঙ্গমঞ্চও প্রতিচিত হয়েছিল 
'ম্বাভে এক সঙ্গে দশ হাজারের মতে। দর্শকও নাটক দেখতে পারতো । 

ইংলগ্ডেরও সেদশা। এলিজাবেতীয় ধুগ নিঃসন্দেহে ইংলগের স্বর্ণযুগ 
"সে যুগেইত রচিত হয়েছে গুদেশের অপরাজেয় নাট্য সাহিত্য । 
শেক্সপিয়র যার সবোত্তম প্রতিনিধি | 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষের শিকে বাংলাদেশেও কিছুটা! জীবন-_- 
জোয়ারের চাঞ্চল্য অনুভূত হয়েছিল । নবজাগরণ তথা রেনেসশসের 
একট" খণ্ডিত চেহারা তাতেও দেখ! দিয়েছেল বই কি। অবশ্য এব পিছনে 
ছিল ইংরেজি শিক্ষা আর এ সাহিতোর বিচিত্র প্রাণ রসের ছেশয়া। যার 
প্রথম ফসল মধুস্দন আর পরিণত কুসুম রবীন্দ্রনাথ । এ'রা দু'জন এবং 
এদের মাঝখানে আরো অনেকে বছ উৎকৃষ্ট নাটক আমাদের উপহার দিয়ে- 
ছেম। সে সঙ্গে, বিশেষ করে কলকাতায়, স্বায়ী রঙ্গমঞ্জও গড়ে উঠেছিল । 
দীনবন্ধু ছ্িজেন্রলাল, ক্ষীকোদ প্রসাদ, অমৃত লাল, শিরিশ ঘোষ প্রচুর 
নাটক লিখেছেন। পেশাদার প্রতিভাবান নট-নটীদেক্ষও তখন ঘটেছিল 
আবির্ভাব । গিরিশ ঘোষ আর অমৃত লাল নিজেরাও ছিলেন খ্যাতনামা 
মভিনেতা । এমন কি স্বম্নং রবীশ্রনাথও ছিলৈন কুশলী নট-শিল্লী। 
শিশির কুমার অধ্যাপনা ছেড়ে অভিনয় শিল্পকে জীবনের পেশ আর ব্রত 
করে নিয়েছিলেন। বাংলার অভিনয় জগতে তিনি আজে কিংবদন্তী হয়ে 
আছেন। কিন্ত ইতিহাসের বিচিত্র ঘটনা-ফোড়নে নব জাগণের সে ধারা 
বাঙালীর জীবনে দীর্বস্বায়ী হতে পারেনি । 


কোন জাতির জীবনে জোয়ার যখন আসে তখন তা সব দিকেই 
আসে। এজোয়ার ভাব*জগতে যদ্দি কোন প্লাবন ন! ঘটায় ত। হলে তা 
নব জাগরণ তথা রেনেসশসে পর্মবসিত হয় না । রাজনৈতিক জাগরণের 
সঙ্গে মানস-জাগরণ তথ। মননশীলতার ক্ষেত্রে নব নব দিগন্তের উম্মোচন না 
ঘটলে তা কখনো সুফল প্রসু হয় না। এ কারণে আমাদের রাজনৈতিক 


জাগরণ বারে বারে ব্যর্থতার সম্মুখীন হচ্ছে। আগেও একাধিকবার 
হয়েছে। 


শৃভ বৃদ্ধি--৯ £ সি৯ 


এবার বিরাট এক রাজনতিক জাগরণ আর রভক্ঘারী সংগ্রামের পর 
খ্বাধীন ধাংলায় আমাদের উত্তরণ ঘটেছে । এ সঙ্গে সাংস্কৃতিক জাগরণ 
বঙ্গি হাতে হাত না মিলার তা হলে এ ম্বাধীনতাও দু'দিনে অর্থহীন হয়ে 
পড়বে । মানুষ শুধু রুট খেরে বাচে না, কথাটা পুরোনো হলেও সত্য | 
সংক্ক'তি হচ্ছে মনের খোরাক--এ খোরাকের সাহায্যে মন-মানসের 
বিকাশ আর সম্প্রসারণ ঘটে। সাহিত্য, শিল্প, নৃত্য, অভিনর, চিত্র আম্ম 
সংগীত এসবই হচ্ছে সংস্ক-তির বুনিয়াদ ॥ এসবের প্রভাবে ব্যক্তির শুধু নয়, 
সমগ্র জাতির মন আর চরিত্র সংহত আর পরিণতি লাভ করে হয়ে ওঠে 
কুচিশীল আর সুস্ব । প্লাজনীতি যেখানে মানুষকে করে ক্ষমত-সচেতন, 
সংস্কতি চর্চা সেখানে মানুষকে করে তোলে মনুষস্তত্ব-সচেতন ॥ তাই নাটককে 
হতে হয় জীবনভিত্তিক তথ! মানবিক ॥ 

সংস্ক তির এক প্রধান অঙ্গ নাটক আনন নাটকের অভিনয় ॥ নাটক 
জীবনকে দেখায় বলে, জাতি নাটকের আয়নায় নিজেকে ভালো করে 
দেখতে পায় । দেখতে পার নিজের ক্রট-বিচ্যুতি, নিজের মহিমা আর 
গোঁরব | মানুষ স্বভাবতই আত্ম-অচেতন, নাটক তাকে করে তোলে আত্ম- 
সচেতন । নাটকের ভিতর দিয়ে দেখতে পায় নিজেকে, নিজের দেশ, সমাজ 
আর জাতিকে । আর সে সঙ্গে মানব-চক্িত্রকেও | 

নাটক জাতির সাংক্কংতিক জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ । 


২৬৩ 


নাখীনভার গর 


স্বাধীনতার পর আমাদের এখন নতুন করে চিন্তা করতে হুবে। 
স্বাধীনতার আঠগ সংগ্রামের সময় চিন্তার অত প্রয়োজন ছিল লা। তখন 
সারা দেশের একমাত্র লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা! অজ'ন পশ্চিম পাকিস্তানী 
'হানাদারদের হটিয়ে দেশকে শরক্র-মুক্ত করা । তখন একটা প্রবল উত্তেজনার 
মধ্, মুজি যোদ্ধাদের যেমন তেমনি দেশের আপামর জনসাধারণকেও 
থাকতে হয়েছে । মুকিযোদ্ধার! হাতিয়ার হাতে যুদ্ধ করেছে আর 
সাধারণ মানুষ নানাভাবে জুগিয়েছে তাদেরে সহায়তা । ধরতে গেলে 
'সান্সা বাংলাদেশই তখন যুদ্ধ করেছে আর সাধারণ মানুষ অংশ নিয়েছে 
'তাতে। তখন ছিল সারা দেশের, একটা যৃদ্ধং দেহি' মনোভাব | . 

স্বাধীনতার পর যুদ্ধ শেষে সে পটভূমি কিন্ত আমুল বদলে: গেছে । 
এখন উত্তেজনা আর মার-মুখো মনোভাব নয় ফুরিয়ে গেছে তার 
প্রয়োজন । এখন প্রয়োজন ঠাণ্ডা মাথা আর শৃভবুদ্ধির ॥ যুদ্ধ বি্বন্ত 
বাংলাদেশকে আমাদের নতুন করে নির্মাণ করতে আর গাড়ে তুলতে 
হবে। এর জন্য চাই লুঠু পরিকল্পনা আগ্ন অসংখ্য নিষ্ঠাবান কম । 
এখন আমাদের সামনে যে-সব সমস্ত দেখা দিয়েছে তা বৃদ্ধ জয়ের 
'চেয়েও কঠিন। এ কঠিন কাজের দায়িত্ব এখন আমাদের, বিশেষ কলে 
দেশের তরুণ সমাজকে নিতে হবে । যুদ্ধের সময় যেমন আমরা এঁক্যবন্ধ 
"ছিলাম এখন শাস্তির সময অর্থাৎ নির্মাণ আর পুনর্গঠনের সময় আমাদের 
আরো বেশী করে এঁক্যবদ্ধ হতে হবে-এ কাজেই দেশের সব মানুষকেই 
মিলাতে হবে হাত। কারণ এ এক বিরাট কাজ। ধরতে গেলে দেশে 
আজ কিছুই নেই। সব ধ্বংসম্তপে পরিণত । আমাদের যোগাযোগ 
ব্যবস্থা থেকে শিক্ষ] ব্যবস্থা সব কিছু আজ এক অচল অবস্থার সশ্ুখীন । 
আমাদের গোট। অর্থনীতি তার আনুষঙ্গিক সব সংস্থা আর প্রতিষ্ঠান আজ 
“ভেঙ্গে চুরমার । পাক*বাহিনী আমাদের বহু বিশেষজ্ঞকে খুন করে এমন 


৯১৩৬ 


একটা শুন্ততার সি করেছে যা সহজেই পূর্ণ হওয়ার নয়। দেশের এ 
বে এক নিদারুণ সংকট যা পাকিস্তান সামরিক গোঠী ইচ্ছাকরে স্থটি 
করেছে, তার মোকাবেলা আমাদের করতেই হবে । সাহস আর যোগ্য- 
জ্যর গঙ্গে লংঞ্ষটের মোকাবেলা করার উপরই নির্ভর করছে আমাদের 
স্বাধীনতা অজ'নের পরিপূর্ণ সাফল্য । তখনই হবে এ স্বাধীনতা জনগণের 
জীবনে অর্থবহ । মানুষ যদি জুখী না হয়, যদি না হয় অভাব মুক্ত, যদি 
ধোধ না করে প্রোণপুরি নিরাপত্তা তা হলে স্বাধীনতা তার কাছে এক 
দম মুল্যহীন হয়ে দীড়াবে। সোনার বাংলার মানুষ যদি খেতে না 
গা, পরতে না পায় রোগে ওষধ না পায়, ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া 
দেওয়ার সুযোগ না পায়, তাহলে সোনার বাংলা কথাটার ত কোন 
অর্থই থাকে না তা! শেফ এক ঠাট্ার মতোই শোনায় নাকি? 

তাই এখন আমাদের সংকল্পগ্রহণ করতে হবেঃ সোনার বাংলাকে 
আমন] সত্য সত;ই সোনার বাংলা করে গড়ে তুলবো । এক্জন্য সব 
রকম তাগ শ্বীকার আর কঠিন শ্রমের সম্মুখীন হতে আমরা দ্বিধা করবো! 
না। বাংলাদেশের প্রতিটি ছেলে আর প্রতিটি মেষেকে এ উদ্দেশ্যে 
নিজেকে তৈন্রি করতে হবে, উহ্নদ্ধ হতে হবে। এসন্গে নিতে হবে 
'& জ্বপ্নকে বাস্তবায়নের শপথ । ফণাকি দিয়ে বড় কাজ হয় না। ত্যাগ 
মিষ্ঠা আর নিদলস হমের *থেই আমর] আমাদের দেশকে বড় ও মহৎ 
করে গড়ে তুলবো । এ ছাড় অন্ত ফোন পথ নেই । 


আমাদের রাজনীতি ও মংবাহগন্জ 


আগের দিলে আখবান' নামে য়ে সংবাদপত্রের নাম শোলা কাজ 
তা ছল সম্পূর্ণ সরকারী ব্যবস্থা । জনগণের সাথে তার কোন সক্গর্ক 
কিল না। তাতে ঘটতে। না জনমতের কোন প্রতিফলন । কেন্রীয় সরকার 
ব্বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসক বা নুবেদারূদের কাছে যে সব ফরমান জাতী 
করতেন তাই শুধূ প্রকাশিত হতে। এ দব 'আগখবারে' ॥ জনমত তখমে। 
নুনির্দি্ট অবয়ব গ্রহণ করেনি, জনমতের প্রতিনিধি দল বা পার্টির ও 
ঘটেনি আবির্ভাব । আধৃনিক রাজনীতি আধুনিক কালের সন্তান, আধু” 
নিক সংবাদপত্রও আধুনিক কালেরই দান। আধুনিক রাজনীতির মতো 
আধুনিক সংবাদপত্রের অস্তিত্ব, ইংরেজ আমলের আগে ছিল না বঙ্গেই 
চলে। এ দু'য়ের জন্যে নিঃসব্দেহে আমরা ইংরেক্জ শাসন আর ইংনেজী 
বিদ্ধার কাছে খণী। 

আধুনিক অনেক কিছুর মতে! আধুনিক রাজনীতি আর আধুনিক 
সাংবাদিকতা! আনন্দ কিছু নয়--এতেও প্রচুর খাদ রয়েছে । রয়েছে বু 
ত্র,টি, বিচ্যুতি । বিকৃতি আর অপব্যবহার তেমন কোন বিরল দৃশ্য নয় 
রাজনীতি কিন্বা সংবাদপত্র, অথচ এ দুই-ই আধুনিক জীবনের অপরিহার্ম 
অনুষঙ্গ । এ দুইকে বাদ দিয়ে চল। কোন দেশের পক্ষেই আজ সম্ভব নয় । 

মানুষ বুদ্ধিজীবী, বৃদ্ধিনির্ভর প্রাণী। সচেতনত। তান একবড় ধর্ম । 
আগের দিনে এ সচেতনার প্রকাশ ঘটতো ধর্মে, দর্শনে, গভীর জ্ঞানানুশীলনে 
অথব1! নানা সামাজিক ক্রিয়াকর্মে। সাধারণ মানুষ জারো বহ বিষয়ে 
নিজেকে প্রকাশ করতো, প্রকাশের নতুন নতুন পথ সন্ধান মানুষের 
নিত্যকালের প্রয়াস ॥। কিন্ত রাজ! আর রাজা শাসনের, প্রজ্ঞা সাখারাণ 
যাকে আজকের পগ্চিভাষায় আমরা জনগণ, জনতা বা মাস্‌ (]ধূঞ্ঞ 
বলছি তার ছায়-দায্নিত অতি অল্প-সংখ্যক ক্ষমতাসীনের হাতে জা 
খধাকতো। লে হুগে। গণতছের আবিভাবের পর খেকে 'তাষ টেহাকীা 
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গম্পর্ণ পাণ্টে গেছে । ব্যক্তির শাসন গোঁপ হয়ে জনতার শাসন পেয়েছে 
এন থেকে প্রাধান্ত। জনতার শাসন মানে জনতার নির্বাচিত প্রতি- 
নিধিদের শাসন। দেশশ্াসনের অ-আ-ক থ- এরই এক নাম রাজনীতি |. 
গগতগ্লের আনিাবের,ধির থেকে এ ব্রান্দনীতি অপরিহার্বভাবে গণমুখী 
হয়ে পড়েছে, নাহয়ে পারে না। ক্ষমতার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক 
আবিচ্ছেন্ত,। তেমনি অবিচ্ছেন্ঠ দুর্নীতিরও । এর ফলে রাজনীতিও -হয়ে 
পড়ে দুর্নীতির এক উর্বর ক্ষেত্র । রাজনীতি আজ ক্ষমতার হাতিয়ারে' 
পরিণত । এ হাতিয়ারের অপব্যবহার আজ এর ব্যাপক আকাম 
মিয়েছে যে রাজনীতিবিদদের কেউ আজ সং মানুষ বলে বিশ্বান করতেই 
চায় না। এ রাজনীতির পথ বেয়ে সংবাদপত্রেরও ঘটেছে বিস্তৃতি আর এ 
প্লাজনীতির প্রধান পৃষ্ঠপোষকও সংবাদপত্র ও সংবাদপত্রের মালিকগণ ॥ 
ফোন না কোন রাজনৈতিক দল ব! ব্যাপক অর্থে সাধারণ রাজনীতির সঙ্গে 
সম্পর্ক, আজকের দিনে অস্বীকার করার উপায় নেই। ক্ষমতার শাখা 
প্রশাখা, শিকড় উপশিকড় বছ আর্প বহু বিস্তৃত । তার অনুপ্রবেশ সর্বত্র ॥ 
কোথাও কোথাও দৃশ্য কোথাও কোথাও তা থাকে অদৃশ্য । এর প্রতাক্ষ 
কিংবা! পরোক্ষ প্রভাব সংবাদপত্রও এড়াতে পারেনা । অথচ রাজনীতি আক্গ 
সংবাদপত্র উভয়ের মূ লক্ষ্য জনকল্যাণ, জনতাকে সঠিকপথে পরিচালনা, 
দেশ আর সমাজের নত্যিকার চেহারা জনসমক্ষে তুলে ধরা, কোন রকম 
ধ্যজিত্বার্থের বারা পরিচালিত না হয়ে দেশের ও জনগণের বৃহত্তর 
স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া ॥ ঘটনার পরিবেশন আর ঘটনার বিশ্লেষণ 
সংবাদপত্রের বড় কর্তব্য । ঘটনা বিশ্লেষণের ক্ষমতা) আর দক্ষতা? 
প্াজনীতিবিদদের জন্তেও অপরিহার্য । এর জন্য চাই ঘটনার গভীরে প্রবেশ 
বং পটভূমি এবং ইতিহাস অধ্যয়ন। তাই. রাজনীতি আর সাংবা- 
দিকত। উভয়ক্ষেত্রে মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মনের প্রসারতা, বৃদ্ধির 
গ্রবীণতা যাকে বল! ঘায় 718৮৫55 তার প্রয়োজন রয়েছে । আমাদের 
স্াজনীতি এবং সাংবাদিকতায় এ ম্যাচুরিটির অভাব অত্যন্ত শোচনী ভাবে 
লক্ষগ্গোচর । ফলে এ দুই ক্ষেত্রে আমাদের কথা! আর আচরণ প্রা 
বালসুজভ ॥ দারিত্বশীলতা ঘা! সাবালকত্বের এক বড় লক্ষণ তা আমরা 
£মন কিছুতেই জর কল্পতে পারছি না। সে সঙ্গে আয়ত্ত করতে পারছিনঃ 
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বাত্তববোধও । আমাদের ভূমিকা! প্রায় বয়ক্ক নাবালকের । আমাদের 
রাজনীতি আর সাংবাদিকতা দুই-ই এখন নাবালকের হাতে, তাই এ 
দুইক্ষেত্রে নর্তনকুর্দন আর অভিভাষণ বত দেয় বায় তার সিকি পরিমাণও 
থাস্তব ভিত্তিক পরিণত বুদ্ধির. প্রিচয় মেলে না । 

আজ আমাদের 'সবচেরে ধর পরপ্লোজন পরি বৃদ্ধি রাজনীতি বিদদের 
আর পরিণতভাষা সাংবাদিকের । এই দুই ক্ষেত্রে,.আগ্সের তুলনায় 
আমাদের মন অনেক নেমে গেছে । এটা আতংকের কথা--কারণ জাতীয় 
জীবনে এ দু'য়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ । এরাই দেশকে গড়ে, চালায়, 
পথ দেখায়, নাবালকের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে এমন দাঠিত্বপালন কিছুতেই 
আশা করা বায় না। আমাদের ব্রাজনীতি আর সাংবাদিকতায় নাবা- 
জকত্বের অবসান ঘটুক। 
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ফজমুল কাছের চৌধুরী 2 যার যা! গ্রাণ্য 


র্তুর পর কারে প্রতি €োন অনুয়া! রাখতে নেই--এরকম একটা 
শিক্ষা আমরা আবাল্য পেয়ে এসেছি । এ শিক্ষাটা যে মানধিক এবং 
নহং চেতনারই একট অঙ্গ তা না বললেও চলে। এমন কি সভা জীবন 
বলতে য! বুঝায়, তার সঙ্গেও এমন ব্যবহার ও উপলব্ধির সম্পর্ক নিবিড় 
ফঙ্গলুল কাদের চৌধুরী একটি বিখ্যাত নাম, চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে 
এ নাম আুসরিষ্তি। সুনামে-দুর্নামে তিনি যে এক বিতকিত ব্যক্তিত্ব 
এবং বর্ণাঢ্য চরিত্র হিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এমন বাক্তিত্বের একটি 
অপ্রতিরোধ্য সন্মোহন আছে, বিশেষ করে জনতার কাছে । একটি 
নাটকীয় ভঙ্গিরও তিনি দক্ষ অধিকারী ছিলেন এবং লোকরঞ্জন কোশলেও 
ছিলেন অসাধারণ পারদর্শী । হিরোইক বলতে যা বুঝায়, তর চাল চলন 
আর বচন-বাচনে, বিশেষ করে জনসভার ভাষণে তর এমন একটা 
অভিব্যক্তি ঘটতে! যে, অতি সহজে জনগণের কাছে তিনি হয়ে 
উঠতেন হীরো (69:০)। এক শ্রেণীর মানুষের কল্পনায় তিনি সব সমর, 
সর্ব অবস্থায় হীরো হয়েই ছিলেন, তশর লাশ তখর চট্টগ্রামের 
বাসগৃহে নিয়ে আসার পর অগণিত মানুষের শম্বোত আর জানাজার 
বিপুল জনসমাগম--তারই শেষ ও নীরব বহিঃপ্রকাশ বলেই অনায়াসে 
চিহিত কর! ধায়। 

আমরা এক জেল আর এক শহরের বাসিন্দা হলেও ফজলুল কাদের 
চৌধুরীর সঙ্গে আমার তেমন আলাপ-পরিচয়ের ভুষোগ ঘটেনি । যদিও 
তার দুই কনিষ্ঠ সহোদর আমার ছাত্র । আমাদের চিন্ত!, মন-মেজাজ 
আর কর্মক্ষেত্রের সুমের-কুমের ব্যবধানের জন্তই বোধ করি এ ঘটতে 
পেরেছে । যতদূর মনে পড়ে, তশর সাথে আমার বার তিনেক মাত্র 
দেখ! হয়েছে জীবনে । প্রথমবার তশনন এক বোনের বিয়ের মজলিসে” 
বর আমার প্রান ছাত্র, আমি গিয়েছিলাম বরপক্ষ থেকে আমন্িত 
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'হয়ে । ই জজভিতদ গান আব্দুল কাইউজ খানও উপস্থিত ছিজেন ৮ 
সনি ভন কেতীয় নহিসভাক সঘসা--লকনে এসেছিলেন খ অঞ্চলে $ 
'€ভাঙ্ষনের জাগে দ্কি পরে মনে নেই, ফজলুল কাদের চৌধুরী শখ 
ডর সহঞ্তাত কম্ব,কণ্ঠে খান আবদুল কাইউমের অজত্র ওণকীর্তম করে 
তখকে উত্তর-পঙ্চিম সীমান্ত প্রঙ্নেশের শাদু'ল বলে বন্দিত করেছিলেন ॥ 
আত্ম একবান্সও দেখ! হয়েছিল আমার অন্ত এক ছাত্রের বাড়িগ 
ফ্কোজ্জসভায় । সে সভায় নূরুল আমিন, মোহন মিয়া প্রভৃতি তৎকালীন 
পি, ডি, পি, নেতারাও উপস্থিত ছিলেন, সম্ভবতঃ ভোজটি তাদেরই 
সম্মানে । স্বভাবতঃই ফজলুল কাদের চৌধুরীর উচ্চকঠ আলাপ চলছিল 
উক্ত নেতাদের সাথে । পি,ডি, পি* তখন বিছুটা উন্নতির পথে 
শেষবারের মতে। তখর সঙ্গে আমার দেখা আনাদের পাড়ার এক হাই 
ক্কলের সম্বর্ধনা মঞ্চে। তিনি তখন পাকিস্তানের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট 
কিংবা! স্পীকার। তাই স্কুল কতৃপক্ষ কিছু পাওয়ার আশায় তাকে 
সন্ব্যনাদানের আয়োজন করেছিলেন । তশরা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন 
সে সভায় সভাপতিত্ব করার জন্ত। মামুলি হাত মেলানো আর কুশল 
বিনিময় ছাড়া এবারও তশর সঙ্গে কোন রকম ঘনিষ্ঠ আলাপ আলোচনার 
ফময়-সুযোগ মেলেনি আমার । হয়তো দু"দ্দিক থেকেই আগ্রহের অভাব 
ছিল । ফজলুল কাদের চৌধুরী সম্বদ্ধে আমার সাক্ষাৎ-অভিজ্ঞতা এটুকুই । 
তর সন্থপ্ধে আমার বাদবাকি জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা তি আর পত্রিকা" 
নির্ভর । কোন কোন মহলে, বিশেষ করে তশর ভক্তমণ্ডলীর কাছে তিনি 
প্রা কিংবদন্তীর নায়ক ছিলেন। তার সম্বদ্ধে বুজন্রর খে বহু গাল- গল্প 
শুনেছি। তার মধ্যে কোন কোনটা খুব মুখরোচক বোন কোনট' 
আবার ঘ্বণা উদ্রেকও। শালপ্রাংশদেহ ফজনুল কাদেরের নেতৃত্বের অনেক 
গুণ ছিল, লোকজ ভাযায় বন্তৃত দিয়ে অনেক স্বানিক শ্লেঙ্গ রসিকতা 
করে জনতাকে তিনি মুহুর্তে উত্তেজিত ও উদ্বেলিত করে তুলতে পারতেন । 
১৯৬৯-5০-এ আওয়ামী লীগের জোয়ারের সময় ছাড়া তকে এর আগে 
কথনে ভোটে পরাজিত কর! যায়নি । মুসলীম ছাত্রলীগের পথ বেয়েই 


তখর রাজনৈতিক জীবনের শুরু এবং মুসলিম লীগ রাজনীতিতেই তার 
ক্টন্তরপ । এর থেকে তার কলে বিচ্যুতি ঘটেনি । এঁ রাজনীতিতে 


৯৩৭ 


শর আম্মা আল্ম নি! আজীবন অন্গুঙ ছিল ॥ তশয় চরিরে দো 
বর ৬৭ দুই-ই ছিল। সম্পষ্ট ও পোচ্চান্র, খ্যাতি জান্ক অখ্যতি দুই-ই 
ভাগ্যে গুটেছিল প্রচুর । সব সময় তপয় হাসি ছিল অট ও আকাশ-ফাটা ৮ 
মৈমন প্রচুর হাসতে পারতেন, তেমনি কর্কশভাষী আর হট্ুকও ছিলেন, 
তিনি অতিমাত্রায় । তশর অনুগত ভক্তরাও তখকে ঘমের মতো! ভয়" 
করতো । অধীনস্বদের অবস্থা তার সামনে প্রায় বলির পাঠার মতই: 
ছিল। কিস্তসে সঙ্গে তিনি অপরিমিত ভল্জ-বংসলও ছিলেন । যখন, 
ক্ষমতায় ছিলেন, তখন ভক্তদের অনেক উপকার করেছেন, অনেককে 
অনেক রকম সুযোগ-ন্ুবিধ। দিয়েছেন। তকে লোকে যেমন ভয় 
করতো, অধীনত্বরা ত বটেই অন্তরাও। আবার ভালোও বাসতে। অনেকে |. 
ধারা ঘ্বণা করতো, দুণ্চক্ষে দেখতে পারতে। না তখর বাহার, দেখেছি- 
তারাও তার প্রবল ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ রোধ করতে পারতো না। 

তার যোগ্যত। সম্বদ্ধে দ্বিমত ছিল না কোথাও, তশর রাজনৈতিক" 
প্রাতিছন্দীরাও তার যোগ্যতা । ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতা সম্বদ্ধে ছিলেন: 
নিঃসন্দেহে । একারণেই আইয়ুব তখকে মন্বিসভা থেকে বিতাড়িত 
করেও নিজের পার্টি গঠনে তখর অপরিহার্যতা অস্বীকার করতে 
পারেননি । কনভেনশন লীগের প্রেসিডেন্ট বানাবার উপযোগী তখর 
চেয়ে যোগ্যতর লোক দু'পাকিস্তানের কোথাও খুঁজে পাননি আইয়ুব ॥ 
চট্টগ্রাম জেল! বোডে'র চোযয়ারম্যান, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, স্পীকার ও দেশের 
অস্থাপ্লী প্রেসিডেন্ট সর্বপদ্দে এবং সর্ব অবস্থায় তিনি আশাতিরিজ 
যোগ্যতার পন্সিচয় দিয়েছেন ; এসব পর্দে অধিষিত থাকাকালে যথেষ্ট 
সাহসের পঠ্চিয়ও তিনি নাকি দিয়েছেন বছবার।॥ শুনেছি, একমাক্র 
তীর সামনেই পশ্চিম পাকিস্তানী জশদরেল সেব্রেটারীরাও অনেকখানি, 
বিনত ও জবুথবু হয়ে থাকতো] । স্পীকার হিসেবে তখর সুনাম আল্ম 
যেগাতার প্রশংসা আমি পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের মুখেও শুনেছি $' 
তিনি ইংরেজী, বাংলা, উদ? সমানে বলতে পারতেন।. অনর্গল 
সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতে তিনি পরাঙ্গম ছিলেন। তখন 
সাংবাদিক সম্মেলনের সফলতার কথা আমি পাকা সাংবাদিকদের মুখেও, 
শুনেছি । ব্যক্তি জীবনে তিনি হাম-বড়া আর জাত্মন্তর্ি ছিলেন ৮ 
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তাই মাজিত রুচি আর বুদ্ধিজীবীদের শ্রন্ধা তিনি আকর্ষণ করতে: 
পায্পসেননি কখনো । ব্রাজনৈতিক জীবনে তার অসাফল্যের সব চেয়ে 
বড় কারণ তিনি ক্ষমতার রাজনীতি করতেন এবং রাজনীতি 7 
একমাত্র সে উদ্দেশ্যেই । এমন রাঞ্জনীতির পতন অনিবার্য এবং ত 

খুব কমক্ষেত্রেই বিলম্বিত হতে দেখা যায়। ক্ষমতার রাজনীতি যণরা 
করেন এখনো! যারা করছেন তশারা মরহুম ফঞ্জলুল কাদের চৌধুরীর : 
জীবন থেকে এ শিক্ষাটা গ্রহণ করতে পারেন। নিঃসনেহে ফজলুল: 
কাদের চৌধুরী শক্তিমান, যোগ্য এবং কিছুট? প্রতিভাবানও ছিলেন” 
ক্ষমতার রাজনীতির শিকার না হলে দেশ আর মানুষের অশেষ 
উপকার করে যেতে পারতেন তিনি এবং তখন দেশের বুকে একট! 


কালজয়ী আসনও নিঃসন্দেহে লাভ করতেন । তর সম্বন্ধে ভাবতে 
গেলে এ বেদনাটাই আমি বেশী করে বোধ করি। কত বড় মহৎ 
সম্ভাবনা এভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল! তবুও আমি মনে করি যার 
বা প্রাপ্য তাকে তা দেওয়া উচিত। ইতিহাসের এক পর্যায়ে ভারতীয় 
মুসলমানেব জন্য পাকিস্তান আন্দোলন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল ॥ 
সে আন্দোলনে ছাত্রনেতা ফজলুল কাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করেছিলেন। আমি ইতিপুর্বে একাধিক প্রবন্ধে লিখেছি পাকিস্তান না 
হলে স্বাধীন বাংলাদেশ হতে! না। বর্তমান বাংলাদেশ পশ্চিমবঙজের 
অংশ হয়েই থাকতো । ক্ষমতার স্বপ্পকালীন জীবনে তিনি তার নিজ 
জেলায়, অন্তত্রের খবর আমার জানা নেই, বেশ কিছু জনহিতকর 
কাজ করে গেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম প্রকৌশল মহাবিদ্যালর 
প্রতিষ্ঠার পেছনে তশর সক্রিয় অবদান রয়েছে । রাজনৈতিক আকাশ 
থেকে তিনি অস্তমিত হয়েছিলেন, এখন জীবন থেকেও চিরতরে মৃত্যুর 
অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন, আজ তিনি সব তর্কের, সব নিন্দা-প্রশংসার . 
বাইরে । এখন তীর যেট,কু অবদান তা ভূলে থাকা বা ভূলে যাওয়া 
উচিত নয়। সব গাজনৈতিক নেতাই দোষে-গুণে মানুষ, খ্যাতি- 
অখ্যাতির শিকার । কেননা, ক্ষমতার রাজনীতি পরিণানে কিভাবে 
যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, অসীম সম্ভাবনার জীবনও কিভাবে বার্থ 
হয়ে মরহুম ফজলুল কাদের চৌধুরীর জাবন তার এক উজ্জ্বলতম 
নজির। ক্ষমতালোভা তরুণ রাজনীতিবিদরা ফজলুল কাদের চৌধুরীর. 
জীবন থেকে এপাঠাট,কু গ্রহণ করবেন কি? 


বভষান বি ও বাংমাদেশ 


ইতিহাসের বছ থাপ পেক্জিয়ে, বহু মোড় ঘুরে নানা উত্বান পতন 
'ছআার সংগ্রাম তিতিক্ষার পর বাংলাদেশ জাজ বিশ্বের মানচিত্রে নিজের 
স্ান করে নিয়েছে । বাংলাদেশ আজ স্বতন্ধ আর স্বাধীন রা্ট হিসেবে 
বিশ্বের এক অবিচ্ছিন্ন অংশ । নানা মত আক্সঈ ভাবাদর্শের সংঘর্ষে, বিভিন্ন- 
মুখী কর্ম-আ্োতে তাবৎ বিশ্ব আজ আবতিত, আলোড়িত এবং আন্দো- 
লিত। এসবের তরঙ্গাঘাত বাংলাদেশের তটেও না লেগে পারে না। 
এতকাল আমর! ছিলাম পরমুখাপেক্ষী, পর নির্ভরশীল ও পর-নিয়ন্ত্রিত | 
আমরা যা চেয়েছি ত1 পাইনি, য! হতে চেয়েছি পারিনি তা হতে, যা 
বলতে চেয়েছি পারিনি তা বলতে । পেয়েছি পদে পদে বাধা, পারিনি 
ইচ্ছামতে" নিজেদের গড়ে তুলতে । এতকাল আগম্রাদের জীবন ছিল 
ক্ত্রিম আর ফণীকা-খৃ'জে পাইনি, আমরা নিজেদের স্বকীয়তা । ছিলাম 
আমরা নিজ দেশে যেন পরবাসী । 

বাংলাদেশ মানে আণাদের স্বদেশ অন্বেষ” ঘেন মাতৃভূমিতে, মাতৃ" 
কোলে ফিরে আসা । এবার অমর খুঁজে পেয়েছি নিজেদের, আবিষার 
করেছি, নিজের আত্মসত্বাক্কে শুধু নয় নিজের আত্মশভিকেও। এ শক্তি 
নিয়েই আমাদের এখন তাকাতে হবে বিশের পানে । শুধু তাকানো 
নন্। আমাদের ভাবাদর্শের সঙ্গে যেখানে লিল রয়েছে সেখানে করতে 
হবে সহযোগিতা । যেখানে রয়েছে গরমিল কিংবা প্তত্িকুলত1 সখানে 
আমাদের দিতে হবে বাধা. গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধের প্রাচীর । 
আমরা! চাই এগিয়ে যেতে, চাই সমৃদ্ধ আর সুখী সগাজ গড় তুলতে । 
ভাই আমাদের দেশ থেকে যেমন তেমনি সারা বিশ্ব থেকে উঠে যাক 
অন্তায়, অবিচার, ঘটুক সব রকম শোষণের চির অবসান । তাই আমাদেশ্স 
স্থান হবে প্রগতিশল শিবিরে সামাজাবাদ বিরোধী সমাজতান্িক দেশের 
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সঙ্গে হবে: আমাদের বন্ধুত্ব এবং সহধোগিতী। আমরা হাত গিগাবো 
সব সমাজতাস্ত্রিক দেশের সঙ্গে । পুশ্জিবাদী সমাজ ব্যবস্থার তিজ স্বাদ 
জামাদের ভালো করেই জানা । এ সমাজ ব্যবস্থাই পৃথিবীব্যাপী সব 
রকম শোষণের মূল উৎস। যার অনিবার্ধ ফলশ্রতি যুহ্ধ। যে যুদ্ধ 
ডেকে আনে মৃত্যু, ধ্বংস আর হাহাকার । অজ বুক্ত আর প্রাণের 
বিনি য়ে অজিত স্বাধীনতাকে আগা কিছুতেই যৃদ্ধবাজদের, শোষণকার্ী- 
দের উদ্দেশ্য হাসিল হাতিয়ারে পরিণত হতে দিতে পাকি না। বাংলা 
দেশ এদের স্বার্থ হাসিলের আর একটা রণক্ষেত্র হয়ে উঠুক এ আমরা 
চাই না। তাই পুঁজিবাদী যুদ্ধবাজদের শিবিরে বাংলাদেশের স্থান হবে 
না। বাংলাদেশ সাধারণ মানুষের দেশ এখানে পু জিবাদ, সামস্তবাদ 
নেই বললেই চলে তথাকথিত বুজেণয়। শ্রেণীর দান্যের সংখ্যাও অতি 
নগণ্য । তাই বাংলাদেশে সমাজতন্র প্রতিষ্ঠা থা সর্ব সাধারণের স্ুখ- 
সমৃদ্ধির বাবহ্ছা অনেকখানি সহজ । সমাভতণাস্ক ০শের অভিজ্ঞতার 
পহা ফাদ! পেলে আশরা আমাদের লক্ষে, পৌছতে পারবো আরো ভ্রুত। 
আমদের স্ব'ধীনতা পংগ্রামে অমর সাহাযাও পেয়েছি সমাজতাান্ত্রক 
দেশ থেবেই বেশী করে এবং তাদের সমথনের ফলেই যে আমাদের 
স্বাধীনতা সংগ্রাম »ফপ আর আমাদের বিজয় তদ্বাহ্িত হয়েছে তাতে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নেই । 

আমাদের এক সংগ্রাম শেষ হয়েছে এখন শুর হয়েছে আর এক 
সংগ্রাম-এ সংগ্রাম পনর্গ ঠনের, নির্মাণের । আমাদের সব আজ বিধবস্ত- 
এ বিধ্বস্ত দেশকে নতুন করে গড়তে হবে । এ গড়ে তোলার সংগ্রাম 
যুদ্ধজয়ের সংগ্রঃমের চেয়েও কঠিনতর । যুদ্ধের একট! স্বাভাবিক উত্তেজনা 
আছে, দে উত্তেজনার মুহুর্তে অনেক অসাধ্য সাধনও করা যায়। কিন্ত 
গঠন আর নির্মাণের সময় সে উত্তেজনা আর থাকে না ॥। তখন প্রয়োজন 
হয় বুদ্ধি, সুবিবেচনা আর দূরদশিতা । তখন প্রয়োজন হয় শিক্ষা, প্রেনিং 
আর অভিজ্ঞতার ॥। এগুলির জন্য চাই নিষ্ঠা, কঠোর শ্রম, সাধনা আর 
অধ্যবসায় । এসবের পেছনে উত্তেজনা নেই বলে স্বভাবতই এগুলি শুধু! 
নীরস আর কঠিন মনে হয়। রাইফেল হাতে শত্র,র বুকে গুলী করার 
চেয়ে একটা নেতু নির্মণ ভাঙা রাস্তা মেরামত কিংবা একট ঝুলে 
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“লেখাপড়া চালু করা ঢের ঢের কঠিন কাজ ॥ তাই একে বলেছি কঠিনতর 
'কংগ্রাম । এখন আমরা এ কঠিনতয় সংগ্রামের মুখোমুখী | 

আমাদের প্রথম সংগ্রামে যেমন আমরা বিশ্বের অনেক রাষ্রের সহায়তা 
পেয়েছি, বা না পেলে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম কিছুতেই এত তাড়া- 
তাড়ি শেষ হতে৷ না-তেমনি আমাদের এ দ্বিতীয় সংগ্রামেও বছ বন্ধু 
রাষ্রের সহারতা আমাদের প্রয়োজন । কারণ আমাদের অনেক কিছুই 
নেই, যা ছিল তাও ধ্বংস করে দিয়ে গিয়েছে শত্র,বাহিনী। তাই 
এবারও এ নীরব সংগ্রামেও আমাদেক্স সাহায্য আর সহায়ত! নিতে 
হবে বন্ধুদেশ আর রাষ্ের কাছ থেকেই। এ সব দেশ আর রাষ্ট্র 
নিঃসন্দেহে সমাজতান্ত্রিক দেশ আর রাষ্ট্র হতে হবে। কারণ আমাদের 
জাতীয় লক্ষ্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা । বর্তমান বিশ্ব আমরা জানি আজ 
দুই সুস্পষ্ট শিবিরে বিভক্ত পঁ,জিবাদী আন সমাজতান্ত্রিক । আমরা দেখেছি 
পুঁজিবাদই জন্ম দিয়ে থাকে সাম্রাজ্যবাদের--এ দুইয়ে মিলেই বাধায় 
দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ । যে যুদ্ধ মানবজাতির জন্য এক 
বিরাট অভিশাপ । দুই দুইটা বিশ্বযুদ্ধ আর এ যুগে মধ্য প্রাচ্য আর 
ভিয়েখনাম এ অভিশাপের মর্্াস্তিক নজির হয়েই রয়েছে আমাদের 
সামনে । তাই পাড়! থেকেই বন্ধু নির্বাচনে আমাদের সতর্ক সাবধানতার 
সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। আমনা আবারও যুদ্ধের শিকার হতে কিংবা 
ইন্ধন হতে চাই না। এমন কি চাই না কোন রকম যুদ্ধের সহায়ক 
-ছাতেও। তাই বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশের স্বান হবে যুদ্ধ বিরোধী 
-সমাজতান্বিক শিবিরে । সে শিবির শান্তি, প্রতি আর সমৃদ্ধির প্রতীক । 
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সত্যই কি বাংলার মুখ আমর! দেখেছি? নাকি কবিই শুধু 
কল্পনার চোখে দখেছেন ? অথবা স্বদেশ সম্বন্ধে কবির একি শেফ এক 
আবেগী মুহঃতর অতিশয়োক্তি? এবারকার ঈদের দিনে এ সব প্রশ্নই 
আমার মনে ভিড় করে দেখ। দিয়েছে । কবিতার অন্তম উদ্দেশ্য কবির 
আবেগকে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করে দেওয়া । কবিতার এক সংজ্ঞাও 
তাই । এদিক থেকে জীবনানন্দ দাশের সাফল্য অনন্য এবং সন্দেহাতীত । 
যার! জীবনে হিজল গাছ দেখেনি এবং জানে না হিজল আর অশখের 
পার্থকা, চেনে না কোন্ট দোয়েল আর কোন্টিই বা লক্ষমীপেচা, তাদের 
মনেও তিনি এ সবের প্রতি তশর কবি-মনের আবেগকে সঙ্ধারিত 
করে দিতে পেরেছেন। ধানমিড়ি নদীট। যে কি বস্ত, কোথায় বা তার 
অবস্থান তা আমারও অজানা । তবু এ নাম আবৃত্তি করতে তা 
নিয়ে উদ্ছ্াসিত হতে তরুণ কবিদের মতো! আমারও বাধে না। হয়তো 
আরো অনেকের দশ! আমার মতই । এক কবির উপলব্ি তার নিজস্ব 
'প্রতীকেই প্রকাশ পেরে থাকে । কোন রকম উপলব্ধি ছাড়াই অন্তরা 
ঘদি দেখাদেখি তা আউড়াতে থাকে তখন তা হয় শেফ অনুকরণ । 
“বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' আমার বিশ্বাস তাও আজ আমাদের 
'মুখে তেমন এক অনুকৃত বুলিতে পরিণত । আসলে বাংলার মুখ 
আমরা কেউই দেখিনি । বাংলার মুখ বলতে বাংলাদেশের প্রকৃতিকে 
ধু বুঝায় না। বাংলার মুখ আর বাঙ্গালীর মুখ এক নয়। উভয়ের 
মধ্যে আসমান-জমিন ফরখ। এক সময় “এমন চাদের আলে। মন্ধি 
দি সেও ভালে। কবিউদ্কি আউড়িয়ে তরুণ বয়সে আমরা সবাই 
উচ্চুসিত হয়ে উঠতাম, যেমন এখন “বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি" 
খআউড়িয়ে আমর! হয়ে থাকি। প্রথমটি এখন উপহাস-উক্ভিতে পরিপত ॥ 
দদ্বিতীয়টকে, এবারকার ঈদের দিনে অধিকতর উপহাশ্ত মনে হয়েছে 


৯৪৩ 





আমার। মানুষকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের ষে নিঃসর্থ নিসন্দেহে তা 
মনোরম, নয়নভুলানো ॥। তবু মানতে হবে বাংলাদেশের বাইরে এমন 
বহু দেশ রফেছে, যার প্রকৃতি সুন্দরতর। আসলে মানুষই প্রকৃতিকে 
সুন্দর করে রাখে ও তোলে। বিধাতার হাতে গড়া যে প্রকৃতি তাতে 
সন্তু্ট থাকা আর তা নিয়ে কাব্য করা চলে, সে কাব্য উপভোগ্য ও যে 
না হয় ত৷ নয়, কিন্ত তাতে মানুষের গৌরব কতট,কু? পাথর আল্লাহ্‌ 
বা প্রকৃতির স্থাষ্ট, তাজমহল মানুষের । এ স্ষ্টিতেই মানুষের মহিমা । 
যাংলাদেশের নদ-নদী, গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি আর নানাজাতের 
মাছ জীবনানন্দ দাশের মতো! প্রকৃতিপ্রেমিক কবিদের কাব্যপ্রেরণা 
উৎস হতে পারে বই কি। কিন্ত কাব্যের বাইরে যে জীবন তা নিয়ে 
অমনতরো। আবেগী কাব্য করা হয়তো দুরূহ । প্রকৃতিপ্রেমিক কবিরা তাই 
বোধ করি তেমন কবিতা নিয়ে মাথা ঘামান না বড় একট । আসলে 
ভ্রীবনটাই ত বড়। প্রকৃতির সার্থকতাও ত জীবনের পরিবেশ হিসেবেই ॥ 
জীবন ছাড়। প্রকৃতির রূপ যতই চিন্তহাত্রী হোক ন। তার মূল) কতটুকুই 

(নিিকার শান্তির এক অমোঘ প্রলেপ হিসেবে জীবনানন্দ দাশের 
কবিত। অবাথ। বাংলার প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে বাংলার মুখ আমি 
দেখিগাছি'_ এ কথ বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করা যায়, ঘা আমরা অধরহ 
করে থাকি । অগ্ত দেশের মানুষও তাদের দেশ সম্বন্ধে অন্ন আবেগ 
হরে উঠলে দে'য দেওয়া যায না। এও সতঃ যে, বাংলাদেশের চেয়ে 
ুন্দ দেশ পৃথিবীতে বু । সেখানকার কবিরাও হম্নতে। অন্ত পরিভাষা 
ব। ভিন্নতর প্রতীকে নিজেদের দেশপ্রেমাকে মুক্তি দিয়ে থাকেল । তা পড়ে 
নেখানকার মানুষও হয়তো ছয়ে উদ্ঠে আবেগী ॥ তবে আমাদের মতো 
ওটাকে ওরা সর্বস্ব ও সর্বশেষ. মনে করে লা। দেশের সাধিক রূপ ওল! 
জেফ ওখানে খোজে না। খেখজে মানুষের কীতিতে, মানুষের জ্মপমন্ন 
কর্মে । জীবনানন্দ দাশের বৈশিষ্ট্য, তিনি ৰাঙ্গালীত্র জীপেন্স দিকে না 
ভাকিয়ে বাংলাদেশের প্রকৃতির দিকে তাবিন্নেই কধিতা লিখেছেন সব 
ময় ॥ তাই সবুজের সকোমল স্পর্ম রয়েছে তার প্রতিটি কখিতাঙ্ছ। 
এ ক্ষেত্রে তার সাফল্য অনন্ত, অদ্ধিতীয় বলা চলে কিন্ত বাংলার মুখ 
সর বাঙালীর দুখ ত এক নয় । বিশেষ কর আবক্রের দিলে বাকালীক্ক 


বা। 
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মুখের যত্তো। এম হতশ্রী, বিষাকরিষ্ট মুখ্খ আঙ্ম কোথাও দেখনে পাওয়া 
যাবে বজে মনে হয় না। 

ঈদ্দ আমাদের সবচেয়ে আনন্দ উৎসবের িন, এদিলে বালক-বদ্ধ, 
মেয়ে-পূরুষ, ধনী-নির্ধন মিথিশেষে সকাই নষ্তুন জামা-কাপড়, শাড়ী: 
ব্লাউজে সেজে উল্লসিত হল ওঠে । অতীতে বর্ণ-গ্রন্ধ আর খুশীর সে কি 
জোয়ার দেখা যেত প্রতি বছর এদিনটিতে। এবারকার ঈদে তার কিছুই 
যেন দেখতে পাওয়া গেল না। চারদিকে শুধু দেখা গেল মানুষের 
নিরানন্দ মুখ আর হতশ্রী চেহারা। এর আগে প্রতি ঈদের দিনে নতুন 
জামা-কাপড়, শাড়ী-রাউজ আর চোখ ঝোলসানো। রঙ-বেরঙের দৃশ্য দেখে 
মন খুশীতে ভরে উঠতো।। এবার তার চিহ্নটুকুও দেখতে পেলাম না। 
একদিন এদিনে জামা-কান্পড় আর জুতা-মোজার প্রতিযোগিতায় ছেলে- 
মেয়েরা হয়ে উঠতো কলমুখর । এবার শিশুদের কলকণ্ঠও যেন হরে গেছে 
বোবা । অভ্যন্ত হাসিটুকুর যেন মুখ থেকে গেছে হারিয়ে । শোনা গেল 
না নতুন জুতার মচ. মচ, শব্দ কোথাও ।॥ এমন ঈদের দিনেও অধিকাংশের 
গায়ে দেখা গেল শুধু ময়লা ছেড়াখোড়া জীর্ণ বস্ত। মসজিদের দরজায় 
দরজায় হাতপাতা ভিখিরীর সংখ্যা অন্ত বছরের তুলনায় দেখা গেল 
দ্িগুণের বেশী এবার । 

এখন ঈদের দিনেও বাংলার এ মুখই ত দেখতে পেলাম সর্বত্র। বলা 
বাল্য, এ মোটেও উল্লসিত হওয়ার মতো দৃশ্য নয় । 


আমি কবি নই, তাই হয়তে! এমন আনন্দের দিনেও, “ব্বপসী বাংলা'র 
প্রকৃতির দিকে আমার চোখ না পড়ে পড়ছে কি-না রূপসী বাংলায় যারা 
বাস করে তাদের দিকে । প্রস্কৃতির দিকে পড়লে নিঃসন্দেহে অদৃশ্য হিজল 
আর অনির্ণীত ধানমিড়ি নদীর কথ! আমার মনেও জেগে উঠতো । 
তাহলে অকারণে হয়তো! এত মনোকষ্ট পেতে হতে] না আমাকে এমন 
আনন্দের দিনেও । আমি কি নিরাশাবাদী? তা ত মনে হয় না। 
বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি--এ এক কবি-উক্তি। কবি অন্যভাবে, তার* 
কবিদৃষ্টি দিয়েই দেশকে দেখেছেন, সে দেখাও এক হিসেবে মিথ্যা নয়। 


শৃভবৃদ্ধি--১৬ ১৪৫ 


“কবি তব মনোড়ুমি গামের জন্মভূমি* এও তাই'। “সবাই কবি নয়ঃ কেউ 
কেউ কবি' এও জীবনানন্দের উক্তি । আমর প্রথম দলে পড়ি, তবে 
সংখ্যার আমন যে অনেক বেশী তা মানতেই হবে । প্রায় নিরানববই 
জন বল! ধাপ । আমর। যেভাবে দেখি তাতে কল্পনার স্বান কম, বাস্তব 
আর চাক্ষুষেরই এখানে প্রাধান্ত । এ কারণ বাংলার বাস্তব চেহারা 
দেখে আমরা গন্ভজীবীরা বিচলিত বোধ না করে আর ব্যথিত না হথে 
পারি না। “বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি*--এ উক্তির পুনরুক্তি কি জানি 
কেন আমাকে মোটেও উচ্ছ্ুসিত করে না। কারণ চারিদিকে মানুষের 
যে মুখ দেখতে পাই তাতে কবি-কল্পিত বাংলার মুখ কোথাও পাই না খুজে । 

বাংলার যথার্থ মুখ দেখতে হলে বাংলাদেশের মানুষের মুখের দিকে 
তাকাতে হবে । তাহলে সে দেখা হবে ধথার্থ আর অর্থপূর্ণ । বাংলার 
মুখ নিজের চোখে না দেখে আর কতকাল “বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি”- 
এ কবি-উক্তি আউড়িয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করবো আমরা £ ঈদে আর 
নানা পরবে পার্বণে অন্ততঃ দেশের মানুষের আনন্দ-উৎফুল্ল মুখ দেখার 
প্রত্যাশা্টি বেশী থাকে বলে, তেমন দিনে যর্দি বেশীর ভাগ মানুষের হতশ্রী 
আর বিবাদ-মলিন মুখ দেখতে হয় তাহলে ব্যথাটা মনে অত্যন্ত গভীর- 
ভাবে বাজে বই কি? এবারকার ঈদে আমার দশা হয়েছে তাই। এ 
অবস্থার অবসান ন৷ ঘটলে স্বাধীনতা দীর্ঘকাল মুষ্টমেয়র একান্ত হয়েই 
থাকবে । মুখের ক্ষুদ্রতম অংশের ন্ফীতি স্বাস্থ্যের নয়, রোগেরই লক্ষণ । 
তেমন মেদ-মাংসহীন শীর্ণদেহ গালফোল। ক্ষপসীকে নিয়ে অতি বাজে 
মার্কা আবেগী কবিতাও লেখ! যায় না। 


--সমাপ্ত-- 
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